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ভূমিকা! 


শ্রীভগবানের অনুগ্রহে এতদিনে পেশবাদিগের রাষ্ট্রশীসন- 
পদ্ধতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল | প্রায় দশ বৎসর পূর্বের 
একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর অন্থুরোধে “ভারতবর্ষে” পেশবাদিগের 
রাজাশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 
করি। নানারপ দৈব-ছুধিবপাকে প্রত্যেক মাসে প্রবন্ধ লেখা 
হয় নাই, অনেক সময়ই ভারতবর্ষের সম্পাদক পৃজনীয় জলধর 
সেন মহাশয় আমার বিলম্ব-জনিত ক্রুটি মার্জন! করিয়া কোনরূপে 
ভারতবর্ষের স্তস্তে শেষ মুহুর্তে প্রদত্ত আমার প্রবন্ধ ছাপিবার 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে কোন দিন এই 
প্রবন্ধ গুলি শেষ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ | ইচ্ছা ছিল 
যে, আমার ইংরাজী গ্রন্থ £১0100111৯08059 358691) ০1 0)6 
11516)88 মুদ্রিত হইবার পূর্বেই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 
পেশবাদিগের শাসন-পদ্ধতি পুস্তকাকারে বাহির করিব । কিন্তু 
কোন ব্যবসায়ী প্রকাশকই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় এই 
পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। 
পরিশেষে ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই গ্রন্থ 
প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন । আঘথিক ক্ষতির আশঙ্কা সত্বেও 
ততপ্রকাশিত হৃধীকেশ সিরিজে এই গ্রন্থের স্থান না দিলে আমার 
পক্ষে কোনকালে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। এই জন্ত 
আমি তাহার নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 


1৮ ০ 


পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবার অল্পকাল পরেই কাধ্যান্থরোধে 
আমাকে হ্ুদূর বিদেশে যাইতে হইয়াছিল । পুস্তকের পাু- 
লিপির অবস্থা তখন ভাল ছিল না এবং প্রথম হইতে প্রুফ 
দেখার সুবিধাও আমার হয় নাই । এই জন্য অনেক জায়গায় 
পৃষ্ঠা ও অধ্যায়ের পারম্পর্ধ্য রক্ষিত না হওয়ায় ডাঃ লাহাকে 
অতিরিক্ত অর্থবায় স্বীকার করিয়া অনেকগুলি পৃষ্ঠা নৃতন করিয়া 
ছাপাইতে হইয়াছে । তাহার পক্ষ হইতে কোন ক্রুটি ন৷ 
হইলেও আমার অনিবাধ্য অন্ুপস্থিতির জন্য কতকগুলি মুদ্রাকর 
প্রমাদ বহিয়া গিয়াছে | আশ! করি, সন্গদয় পাঠক এই 
অনিচ্ছাকুত ত্রুটি মাজ্জনা করিবেন । 

গ্রন্থ রচনার সময় এবং তাহার পরে ধাহাদের নিকট উৎসাহ 
ও অন্যবিধ সাহায্য লাভ করিয়াছি তাহাদিগেকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । নানাবিধ ক্রটি থাকিলেও মারাঠাদিগের বাজা- 
শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম পুস্তক । এই 
জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিলে 
আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব । 


১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৭ হি 
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পেশবাদগের রাজ্য শাসন-গপঞ্ধাত 


শালন-তন্্ 


বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়াছি, মারাঠার! দন্থ্যর 
জাতি। তাহাদের সাআাজ্যের ভিত্তি লুণ্ঠন, তাহাদের যুদ্ধ- 
নীতির একমাত্র ভিত্তি লুখন;__লুনই তাহাদের জাতীয় 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন, জাতীয় নীতির একমাত্র চরম 
লক্ষ্য | রন কষ্টে, বু পরিশ্রমে ইংরেজ এঁতিহাসিকের এই 
সিদ্ধান্ত মুখস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাল্য অতিক্রম করিবার 
পর, আর মনে-মনে ইহা সঙ্জ বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি 
নাই। কেমন যেন মনে খট্ক! লাগিয়াছে,_কেবল লুঠ-তরাজের 
উপর যে সাআজ্য প্রতিষিত, তাহা দীর্ঘ দেড় শতাব্দীকাল 
টিকিয়া গেল কেন,- কেমন করিয়া ? গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থ বত্ব- 
সহকারে পাঠ করিলাম । উত্তর মিলিয়া গেল, মারাঠা-সাম্রাজ্য 
স্থাপয্রিতাগণ কেবল যোদ্ধা বা দস্থ্য ছিলেন না । প্রথম 
মাধব রাঁওয়ের মত দূরদর্শী নৃপতির চিত্ত কেবল দিখিজয়ে 
নিবদ্ধ ছিল না, বিজিত রাজ্যের সুশাসনের প্রতিও তাহাদের 
যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। কিন্তু তাহাদের রাজ্য কেমন করিয়া, 
কোন্‌ নীতি অনুসারে শাসিত হইত, তাহার বিশেষ সন্ধান 
গ্রান্ট ডফের ইতিহাসে পাইলাম না । তিনি লিখিয়। গিয়াছেন, 


২ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


মারাঠাজাতির রাজনৈতিক ইতিহাস। এই গ্রন্থে তিনি অপুর্ব্ব 
ধৈর্য্য ও পাণগ্ডিত্য সহকারে তারিখের পর তারিখ মিলাইয়া, 
ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়! গিয়াছেন। মারাঠাদিগের শাসন- 
পদ্ধতির ইতিহাস তিনি রচনা করেন নাই । সে সময়ে বোধ 
হয় তাহার যথেষ্ট উপাদানও ছিল না। 

গত চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের 
প্রতি বু অনুসন্ধিৎ্নূু ছাত্রের ও পণ্ডিতের দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইয়াছে । যে সমস্ত পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্য 
ইংরেজ, ফরাসী, জান্নাণ ও মাফিনের সংখ্যাই বেশী । গত 
ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একদল তীক্ষবুদ্ধি ভারতীয় পণ্ডিতও 
প্রাটীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রবত্তিত শিক্ষানীতির ফলে স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বনু বাঙ্গালী ছাত্রও আজকাল 
ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগের তন্থানুন্ধানে অনুরাগ প্রদর্শন 
করিতেছেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায়ও ইহার বনু 
নিদর্শন পাওয়। যাইবে । মারাঠা পণ্ডিতগণের মধ্যে স্তার 
রামকুঞ্জ ভাগ্ডারকর ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে 
গবেষণা করিয়া বিশ্ববিশ্রুত কীত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু 
ঠিক এই সময়ের মধ্যেই একদল মারাঠা এঁতিহাসিক অদ্ভুত 
আত্মত্যাগ, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত মহারাষ্ট্রের লুপ্ত ইতিহাস 
উদ্ধার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 


পেশবাদিগের রাঁজ্যশ।সন-পদ্ধর ত ৩ 


পরলোকগত বিচারপতি মহাদেব ' গোবিন্দ রাণাডের নম 
বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে + কারণ রাণাডের এঁতিহাসিক 
প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে লিখিত। রাণাডেই তাহার পমারাঠ! 
শক্তির উত্থান” নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সর্বপ্রথম ইঙ্গিত 
করেন যে, মারাঠা জাতির উত্থান একেবারে আকন্মিক নহে; 
এবং মারাঠা জাতীয় জীবনের জনক শিবাজী কেবল মাত্র 
যোদ্ধা বা লুষ্টন-নিরত দস্যু ছিলেন না। রাণাডের গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পুরের্ব, পরলোকগত রাও 
বাহার গণেশ চিমনাজী বাড সঙ্কলিত পেশব। দপ্তরের কততক- 
গুলি মুল্যবান্‌ প্রাচীন এতিহাসিক দলিল প্রকাশিত হয়। এই 
দলিলগুলি ভল করিয়। পড়িয়৷ দেখিবার জন্য বিচারপতি 
রাণাডে তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ স্থগিত র।খেন। 
কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের বিষয়, আরব্ধ কার্ধ্য সমাপ্ত হইবার পুর্বের্বই 
পণ্ডিতপ্রবর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তাহার পর 
“পেশবা-দপ্তরের দলিলসংগ্রহ” নয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাডের বিপুল চেষ্টায় বহু 
নহত্র প্রাচীন দলিল ও লিপি প্রান্ন ২২ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 
রাজবাডে বলেন যে, আরও শতাধিক খণ্ডের অপ্রকাশিত 
উপাদান তাহার নিকটে আছে। রাজবাডের “মারাঠা 
ইতিহাসের উপাদান” পাগ্িত্য ও স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন 
স্বরূপ চিরদিন সম্মনিত হইবে। দক্ষিণ-মহা রাষ্ট্রের পটবধন- 
পরিবারের কাগজপত্র, শ্রীযুতত বাস্থদেব বামন শাস্ত্রী খরে 
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“এতিহাসিক ,লেখ-সংগ্রহ” নাম দিয়। বার খণ্ডে প্রকাশ 
করিয়াছেন । এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল ব/য়-নির্বাহের 
জন্য 'খরে মহাশয় ঘর-বাড়ী সমস্ত ,বিক্রয় করিয়া সর্ধবন্বাস্ত 
হইয়াছেন। এতদ্যতীত রাও বাহাদুর দত্তাত্রের বলবস্ত 
'পারসনীস সম্পাদিত “ইতিহাস-সংগ্রহ” নামক মাসক পত্রে, 
রাজবাডে সম্পাদিত “ইতিহাস ও এঁতিহাসিকে” “রামদাস ও 
রামদাসীতে” এবং বন্ধ প্রাচীন দলিল ও চিঠি-পত্র সংগৃহীত 
হইয়াছে । রাও বাহাছুর কাশিনাথ নারায়ণ সানে, রাজবাড 
ও পারসনীসেরও পূর্বেব “কাব্যেতিহাস সংগ্রহে” কতকগুলি 
মারাঠী বখর ও চিঠিপত্র বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে সম্পাদন 
"করিয়া, টীকাটাপ্পনী সহ, মুদ্রিত করিয়াছেন। কয়েক বতসর 
হইল, প্রধানতঃ রাঁজৰাডের চেষ্টায় মারাঠ। ইতিহাসের উপাদান 
সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য, “ভারত-ইতিহাস-সংশোধক- 
মণ্ডল” নামক একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে । মণ্ডলের সম্পাদক 
সর্দার মেহেন্দলে ও শ্রীযুক্ত পোতদারের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
মারাঠ। ইতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত ও প্রকাশিত 
হইয়াচে। মণ্ডলের সদস্যগণ ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশের 
বিরোধী । তাহাদের গবেষগার ফল মারাঠী ভাষায়ই লিপিবদ্ধ 
ও প্রচারিত হয় । ন্ুতরাং মহারাষ্ট্রে জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের 
এই বিরাট চেষ্টার কথা বঙগদেশে এখনও অবিদ্দিত রহিয়। 
গিয়াছে। বাঙ্গালায় এবন্বিধ চেষ্টা বিরল ন! হইলেও, মারাঠ। 
'পণ্ডিতগণের বিরাট আত্মত্যাগ এ প্রদ্দেশে মোটেই সুলভ 
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নহে। বিশ্বনাথ রাজবাডে ইতিহাসের সাধনার জন্য কুমার- 
জীবন যাপন করিতেছেন। তীাহ!র মাসিক ব্যয় আট টাকার 
অধিক নহে। ভূমিতলে কম্বল পাতিয়! তিনি আপনার স্থখ- 
শয়ন রচনা করেন। দেশ-ভ্রমণে তাহার চরণ-যুগলই সকল 
প্রকার যান-বাহনের প্রয়োজন সাধন করে। মহারাষ্ট্রের এই 
আত্মত্যাগ বঙ্গের একাম্ত অনুকরণীয়। রাজবাডের ষত 
বিদ্যানুরাগী সন্যাসীর অধ্যবসায়ে পেশবার্দিগের শাসনপদ্ধতির 
ব্রেবরণ সঙ্কলন করিবার সময় এখন আসিয়াছে । 
(২) 

পেশবাগণ মারাঠা-সাআাজ্যের নায়ক ছিলেন, কিন্তু সমরট্‌ 
ছিলেন না। তাহাদের বিরাট বাহিনী ভারতবর্ষের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের “ভগবাঝেণ্ড” 
বা জাতীয় পতাকা বহন করিয়াছে,__মহারাষ্ট্রের পার্বত্য 
অশ্ব আটকে সিন্ধু নদের জল পান করিয়াছে,__কিস্ত পেশবাগণ 
কখনও স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিগণিত হন নাই। শাহর 
জীবিত কালে বালাজী বিশ্বনাথ যেমন তাহার “মুখ্য প্রধান” 
মাত্র ছিলেন, তাহার বংশধর দ্বিতীয় বাজীরাও তেমনই নাকে 
অন্ততঃ শান্ছর বংশধর সাতারার বন্দী ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের 
“মুখ্য প্রধান” ছিলেন। মারাঠা ছত্রপতি আবার কার্ধ্যতঃ 
ছিলেন তাহারই কর্মচারী পেশবার বৃত্তিভোগী বন্দী, আর 
নামে ছিলেন মোগল বাদশাহের করদ 'সামন্ত। মোগল 
বাদশাহ কেবল মাত্র নামে হইলেও, ভারতবর্ষের একছত্র 
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সম্রাট বলিয়। সম্মনিত হুইতেন। ন্ুপ্রসিদ্ধ নান! ফড়নবীস 
আপনার আত্মজীবনীতে দিল্লীর বাদশাহকে পৃথ্রপিতি বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। গণেশকুষ্চ নামক মারাঠা কর্মচারী 
১৭৫৪ খুষ্টাকেও তাহার একখানি পত্রে দিল্লীর নাম-শেষ 
বাদশাহকে “সার্বভৌম” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। ছত্রপতি 
সাস্ভাজীর বিধব৷ য়েস্থবাঈএর একখানি পত্রেও দিল্লীর বাদশাহ 
সম্বন্ধে এই সার্বভৌম” শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। 
আর মারাঠা। সাআজ্যের পতনের ২৫ ব€ুসর পূর্বে খর্ডার* 
যুদ্ধগাথার অন্ঞ্ঞাত-নামা কবি মনে করিয়াছিলেন_-দৌলত 
রাও সিন্ধিয়। দিল্লীশ্বরের আদেশেই হিন্দুস্থান ও গুজরাট্‌ 
ছাঁড়িয়৷ দক্ষিণে আসিয়াছেন । 

হিন্দুস্থান আণি গুজরাথ সোড়ণ শিন্দে দক্গণেত আলা। 
হুকুম কেল। বাদশাহানা ত্যাল! ॥ 

' মারাঠ। সাআজ্যের শেষ দূরদশরখ রাজনীতিজ্ঞ মহাদজী 
সন্গিয়। যখন অন্ধ ও অক্ষম দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে, 
পেশবা মাধবরাও নারায়ণের নিমিত্ত “বকীল-ই-মুতলুকে”র 
সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই সনাতন মারাঠা নীতির 
ও মারাঠা বিশ্বীসেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কোন নবীন নীতির 
প্রবর্তন করেন নাই। 

এইখানেই শিবাজী ও তাহার পৌল্র শানুর মধ্যে বিশেষ 
প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাজী ন্বাধীন হিন্দু-সাআজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা । তাহার গুরু রামদাসের নীতি--“যত মারাঠা, 
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সকলকে এক পতাকা-যুলে মিলিত কর,-_মহারাষ্্র ধর্মের বৃদ্ধি 
সাধন কর।” শিবাজী কেবল মাত্র “ছত্রপতি” উপাধি ধারণ 
করেন নাই, তিনি “গো-ব্রাঙ্মণ-প্রতিপালক?? বলিয়া সম্মানিত 
হইতেন। মুসলমান সাম্রাজ্যের ধবংস ও তাহার স্থানে হিন্দু 
রাঁজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তীহার জীবনের ব্রত। এই জন্য তিনি 
সাধ্য-পক্ষে মুসলমানের গ্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। শাহু 
বাল্াকালে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত। 
তাহার পিতাঁমহের মত কষ্ট-সহিষুণতা তাহাতে আশ। করাই 
অন্যায় । বাল্যে হয় ত তাহার মোগল-শিক্ষকের নিকট শুনিয়। 
থাকিবেন যে, তাহার পিতামহ শিবাজী পার্বত্য দন্্য ব্যতীত 
আর কিছুই ছিলেন না। রাজভক্তির পাঠ? তিনি খুব ভাল 
করিয়। পড়িয়াছিলেন। তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর, 
যখন মোগল-সাঘ্রাজ্য পতনোন্ুখ, তথনও দক্ষিণে স্বীয় স্বাধীনতা 
প্রচার না করিয়া, শানু ছূর্ববল ফিরকসিয়রের আনুগত্য স্বীকার 
করিয়া, দশ-হাজারী মন্দব গ্রহণ করিলেন। পরলোকগত 
অধ্যাপক হরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট শুনিয়াছি যে, শানু 
মহারাজ পুণার দিল্লী দরোয়াজা নির্মাণের বিরোধী ছিলেন-_ 
কারণ উত্তরের দিকে তোরণ ও দরোয়াজ। নিন্মাণ করিলে 
সম্রাটের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কর! হইবে । শানু সত্য-সত্যই 
দিল্লীর সম্রাটের প্রাধান্য গ্তায়সম্মত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 
আর পেশবাগণ এই বিশ্বাস অনুসারে কায করিতেন সুবিধার 
অনুরোধে । তাহার। মালব বিজয় করিলেন বাহুবলে, কিন্ত 
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তার পর দখলী-সত্বটা আইন অনুসারে পাকা করিবার জন্য 
আবার একট] বাদশাহী পরোয়ানা যোগাড় করিলেন । তখন- 
কার দিনে কেহই ইহা! অস্বাভাবিক বা অনাবশ্যক মনে করেন 
নাই। এমনকি ইংরেজ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী যখন জঙ্রাট 
দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হুইত্ডে বঙ্গ বিহার উড়িয্যার 
দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্বীয় রাজধানী 
হইতে পলাতক, পরানুগ্রহজীবী। 

মারাঠা সাআজ্যে দিল্লীর সম্রাটের নীচেই সাতারার ছত্রপতি 
মহারাজার স্থান। পেশবা, প্রতিনিধি, সচিব প্রভৃতি তাহারই 
কর্দচারী; তিনিই তীহাদ্িগকে নিযুক্ত করিতেন। যখন 
সাতারার রাজ! সকল ক্ষমত। হইতে বঞ্চিত, তখনও সাম্রাজ্যের 
প্রধান-প্রধান নায়কগণ তাহাদের পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইতেন 
তাহারই নিয়োগ-পত্রের বলে। মারাঠ সাআজ্যের পতনের 
পূর্ববদিন পধ্যন্তও এই প্রথার কখনও ব্যত্যয় হয় নাই। 
এমন কি, যে বাজীরাও রঘ্বুনাথ আপনার সামস্তদ্িগের অধিকার 
সর্ববপ্রকারে ক্ষুপ্ণ করিবার চেষ্টা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, 
তাহার সময়েও শিবাজীর বংশধরের এই ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল। 
তিনি স্বীয় পদের নিয়োগপত্র ও বস্ত্রের নিমিত্ত আবাজী কুৰঃ 
শেলুকর নামক একজন কর্মচারীকে সাতারার দরবারে পাঠাইয়া 
ছিলেন । ছত্রপতি মহারাজের নিকট হুইতে নিয়োগপত্র সংগ্রহ 
করা কিন্তু মোটেই কঠিন ছিল ন|। নানা ফড্নবীস ও 
পরশুরাম ভাউ পটবর্ধন যখন বড়যন্ত্র করিয়৷ রঘুনাথ রাওয়ের 
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কনিষ্ঠ পুত্র চিমনাজীকে বলপুরর্বক দ্বিতীয় মাধবরাওএর 
কালিকা-পত্বী যশোঁদা বাঈয়ের অঙ্গে দত্তক পুত্র স্বরূপে স্থাপিত 
করিয়া, সাতারায় নিয়োগপত্রের জন্য আবেদন করেন, তখন 
তাহারা বিফল-মনোরথ হয়েন নাই। আবার রঘুনাথ রাওয়ের 
দত্তক পুত্র অমৃতরাও যখন যশোবস্ত রাও হোলকরের 
প্ররোচনায়, ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় পুল্র বিনায়ক রাওকে 
পেশবাদিগের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, 
তখনও সাতার! হইতে নিয়োগপত্র ও বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ কর! 
তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। হোলি রোমান সাআাজ্যের 
সস্ত্রাটগণের পক্ষে রৌমে অভিষেক যেমন আবশ্যক বলিয়। 
বিবেচিত হইঙ, পেশবাদিগের পক্ষেও সাতারার ছাত্রপতি 
মহ।রাজের সনন্দ সেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়! পরিগণিত হইত ।. 
তফাতের মধ্যে এই যে,মধ্যে মধ্যে রোমের পোপ কোন-€কান- 
সম্তটের অভিষেকেও আপত্তি করিতেন, আর শিবাজীর 
অযোগ্য বংশধরের সে শক্তি বা সাহস কিছুই ছিল ন1। 
তাহার দুর্দশার এত নিন্স্তরে পৌছিয়াছিলেন যে, নজরের 
কয়েকটি টাক! পাইবার জন্য সকল প্রকার সনন্দ ও নিয়োগ- 
পত্রেই স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 

পেশবাগণ নিয়োগপত্র সংগ্রহ করিতেন ছত্রপতি মহারাজের 
| [নিকট হইতে ; অন্যান্য সামস্তগণ নিয়োগপত্রের নিমিত্ত 
জাবেদন করিতেন পেশবার নিকট । পেশবা তাহাদের হইয়া! 
|ছত্রপতির দরবারে তদ্ধির করিতেন। ১৭৬২-৬৩ খুৃষ্টীব্রে 
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প্রথম মাধবরাও অচ্যুতরাও নামক এক ব্যক্তির নিকট লিখিয়া- 
ছিলেন যে, প্রতিনিধির পদে পূর্ববব শ্রীনিবান পণ্ডিতকে 
বাহাল কর। গেল,--তাহাকে এ পদে নিয়োগসময়োচিত-বস্ত্রের 
নিমিত্ত সাতারায় পাঠান গেল। শ্রীনিবাসের মৃত্যুর পর 
তাহার পুক্র পরশুরামের নিমিত্ব মাধবরাও সাঁতার হইতে 
নিয়োগপত্র আনাইয়াছিলেন। আবার ১৭৮৫ খুষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
মাধবরাওই জীবনরাঁও বিঠঠলের সুমন্ত পদের সনন্দের নিমিত্ত 
বাবুরাও কৃষ্ণের নিকট অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছিলেন । এই 
বাবুরাও কৃষ্ণ ছিলেন পেশবারই কর্মচারী । তিনি নামে 
ছিলেন সাতারার ছুর্গাধ্যক্ষ; কার্যতঃ তিনি সাতারার বন্দী 
মহারাজের কারা-রক্ষক | 

সাতারার মহারাজ সাম্রাজ্যের নকল সামস্তকে সনন্দ দান 
করিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাহার কিছুই ছিল 
না। সাতারার দুর্গে তিনি বন্দী ছিলেন। একজন সামান্য 
'ভৃত্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিলনা। তাহার 
খিদ্‌মতগার আন্ত পুণ। হইতে । তাহারা বেতন বুদ্ধির জন্য 
আবেদন করিত পেশবার নিকট । একবার সাতারার ছুর্গে 
দাঙ্গা করিবার অপরাধে ছত্রপতি মহারাজ কয়েকজন কর্ম্ম- 
চারীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন,_কিন্তু তৎকালীন 
পেশবার আদেশে এই দণ্ড 'একেবারে রহিত হইয়াছিল। 

সাতারার রাজার সহিত বোধ হয় মারাঠা-সাত্রাজ্যের 
নিয়তম সেনানায়কও অবস্থা-পরিবর্তন করিতে সম্মত হুইত 
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না। একে তিনি সমস্ত ক্ষমতা-বঞ্চিত বন্দী, তাহাতে আবার 
তাহার আথিক দুরবস্থর সীমা ছিল না। একখানি মারাঠী 
পত্রে প্রকাশ যে, ছত্রপতি মহারাজের শাক উৎপাদন করিব।র 
বাগান নাই,_পেশবা দয়াপরবশ হইয়া! তাহাকে তদুপষে।গী 
একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। আর একখানি পত্রে প্রকাশ 
যে, যবতেশ্থরের শৈল হইতে সাতার।র প্রাসাদে জলবাহী নল 
খারাপ হইয়াছিল বলিয়। পেশবার কর্মচারী মেরামতের নিমিত্ত 
৪০০০২ টাকা চাহিয়াছিলেন_-কিস্ত পেশবা সরকার ৮০০২ 
টাকা অধিক মঞ্ুর করেন নাই। ছত্রপতি মহারাজকে সাধারণ 
গুহস্থেরাও অনেক সময় তুচ্ছ করিত। সদাশিব মাবলঙ্গকর 
নামক এক ব্যক্তি সত্যসত্যই ছত্রপতি মহারাজের পূর্বপুরুষ 
সম্ভাজী মহারাজের একটি প্রাসাদের চ্চিত্তির উপর গৃহ নিশ্মাণ 
করিয়।ছিলেন। প্রথম মাধব রাওয়ের অনুগ্রহে সাতারার বন্দী 
নৃপতির অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু পেশবা- 
দিগের পতনের পূর্বেব তিনি কখনও স্বাধীনতা লাঁভ করিতে 
পারেন নাই। 

সম্রাট ও ছত্রপতির নীচেই পেশবার স্থান। মারাঠা 
সাআাজ্যের প্রকৃত নায়ক তিনিই । কিন্তু হইলে কি হয়, 
আইনের হিসাবে তিনি অফ-প্রধানের একজন মাত্র। শিবাজীর 
সময় আবার প্রধানগণকে সময়-সময় এক পদ হইতে অপর 
পদে বদলী করা হইত ;_-যেমন এখন শিক্ষাসচিবকে রা'জন্ব- 
সচিবের পদে ব্দলী করিয়া দেওয়া! যায়। শিবাজীর সময় 
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আবার কোন পদেই কাহারও উত্তরাধিকারের দাবী থাকিত 
না। ভটবংশের প্রথম পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের পূর্বে 
আরও ছয়জন পেশবার কার্য করিয়াছিলেন । % ইহাদের 
মধ্যে কেবল নীলক মোরেশ্বর পিতা মোরো ত্রিম্বকের 
পরিত্যক্ত পেশবা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভটবংশের 
অভুত্থানের পূর্বেব পেশবা পর্দে কোন বংশবিশেষের বা ব্যক্তি- 
বিশেষের বিশেষ কোন দাবী ছিল না। সুতরাং সচিব, 
সুমন্ত, সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর প্রধানেরা আপনাদিগকে 
পেশবার সমকক্ষ বলিয়।ই মনে করিতেন। 

বেতন, ক্ষমতা ও সনম্মমনের হিসাবে পেশবা কিন্তু পুরাতন 
মারাঠা-রাজ্যের সর্ববপ্রধান ছিলেন না। সে হিসাবে প্রতি- 
নিধির স্থান তাহার অনেক উপরে । পেশবার বেতন ছিল, 
বান্ধিক ১৩,০০০ হোন (১ ভোন-2৩--:৪ টাকা) আর প্রতিনিধি 
পাইতেন বাধিক ১৫০০ হোন। শিবাজী ও সাস্তাজীর 
সময়ে প্রতিনিধি বলিয়া! কোন কর্মচারী ছিল না। সাস্তাজীর, 
প্রাণদণ্ডের পরে, যখন মহারাষ্ট্রের প্রায় সকল পর্ববত-ছুর্গ একে- 
একে €মাগলের হস্তগত হইল, তখন নিরুপায় রাজারাম পৈতৃক 
বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে জিঞজী ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
মোগলে ও মারাঠায় তখন জীবনমরণের সংগ্রাম চলিতেছে, 


+. (১) শাঁমরাজ নীলকণ্ঠ রোজেকর (২) মোরে! ত্রিষ্বক পিঙ্গলে (৩) 
নীলক্ঠ মোরেশ্বর পিঙ্গলে (৪) পরগুরাম ত্রিশ্বক (৫) বহিরো!৷ মোরেশবর, 
পিঙ্গলে (৬) বালকুষ্ বানুদেব। 
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তখন মারাঠাদিগের একজন যোগ্য নেতার বিশেষ প্রয়োজন 
হইয়/ছিল। এই প্রয়োজনের অনুরোধে রাজারাম জিজীহুর্গে 
প্রহনাদ নিরাজী নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজ-নীতিজ্ঞকে 
প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করেন। প্রহ্লাদ্‌ তরুণ বয়সেই 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন ; সভাসদ্‌ বলেন যে, শিবাজী 
মৃত্যুকালে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মারাঠ।৷ জাতির 
সঙ্কট-কালে প্রহলাদই তাহাদিগকে আপন বিনাশ হইতে 
রক্ষা করবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছিল । প্রহ্লাদ 
নিরাজী সত্যসত্যই রাজ-এতিনিধি 1ছলেন। তাহার পদস্থষ্টি 
হইয়াছিল মারাঠা জাতির বিপদের দিনে, সেই বিপদ 
কাটিয়া গেলেও প্রতিনিধির পদ ও অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিয়া! 
গেল। কিন্তু ভটবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে মারাঠ৷ 
গ্সাআ।জ্যের প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিনিধির হস্ত হইতে পেশবার 
হস্তে চলিয়। গেল। 

বালাজী বিশ্বনাথ বুদ্ধি-কৌশলে পেশবার পদে স্বীয় বংশের 
স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়ছিলেন; কিন্তু পেশবাদিগের 
প্রাধান্য স্থায়িভাবে স্থাপিত হয় ভটবংশের দ্বিতীয় পেশবা বাজী- 
রাওয়ের সময়। শাহুর রাজত্ব-কালে মারাঠ। সাম্রাজ্যের উত্তর- 
দিকে প্রভূত প্রসার হইয়াছিল, ঝজীরাও ছিলেন উত্তর 
বিজয়ের নীতির পন্মপ।তী। আর তীহার প্র1তদন্্ী প্রতিনিধি 
চাহিয়াছিলেন, দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত মারাঠ।-শক্তি সুপ্রচ্ঠিত 
করিতে । সাআজ্যবাদী বাজীরাওয়ের সঙ্গে প্রতিনিধির এই 
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বিষয় লইয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়, বাজীরাও বলেন ফে 
ভারত-সাভ্রাজ্যের মুল দিলীতে,_-মূলে আঘাত করিলেই 
সাআ্রাজ্য-তরু পত্র-পুষ্প শাখা-প্রশাখাসহ মারাঠার করতলগত, 
হইবে। শাখা-প্রশাখা এক-একখানি করিয়া ছেদন করিবার 
প্রয়োজন হইবে না। রাজমগ্লের এক বিশেষ অধিবেশনে 
মারাঠ! সাআজ্যের পররাষ্ট্রনীতির এই প্রশ্নের বিশেষ আলো- 
চনার পরে বাজীরাওয়ের মত গৃহীত হয়। প্রতিনিধির নীতি 
প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাহার ক্ষমতা! ও প্রভাব একেবারে তিরো- 
হিত হইল। 

আর শিবাজীর বংশধরগ্ণ সাহার] দুর্গে বন্দী হইলেন 
ঘটনা-চক্রে। ছত্রপতি শাহ: স্বৃতযুকালে এক সনন্দ দ্বার! 
ভটবংশের তৃতীয় পেশব। বালাজী বাজীরাওকে রাজ্যশান 
করিব!র স্বাধীন ক্ষমতা দিয়া যান। কিন্তু এ সনন্দের সর্ত 
অনুসারে পেশবাকে স্বর ও পররা্ঁ সন্বন্ধীয় সকল কার্যযই 
ছত্রপতি মহারাজের নামে করিতে হইত। শাহর নিজের কোন 
, সন্তান ছিল না। তাহার নিকটতম আত্মীয় কোহলাপুরের 
রাজার সহিত তাহার মোটেই সম্প্রীতি ছিল না। কোহলা- 
পুরের রাজাকে দশ্তক-গ্রহণ করিলে ছত্রপতির আধকার লইয়৷ 
বিবাদের অবস।ন হইত বটে, কিন্তু পেশব!র প্রভাবও বোধ হয় 
 তনেকটা ক্ষুপ্ন হইত। এই অবস্থায়ও স্বার্থের খাতিরে রাজা" 
রামের বিধব। পত্রী তারাবাঈ ও পেশবা ব'লাজী বাজীরাও এক 
রাজনৈতিক ঝড়যন্ত্র লিপ্ত হন। তারাবাঈ পেশবার প্রাধান্ের 
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মোটেই পক্ষপাতিনী ছিলেন না| কিন্তু তখনকার কোহলা- 
পুরের রাজ। তাহার সপত্বী-পুজ্র । তেজন্যিনী তারাবাঈ চাহিতেন 
ক্ষমতা । স্বামী ও পুত্রের রাজত্ব কালে তিনিই প্রকৃত রাজ- 
ক্ষমতার অধিকারিণা ছিলেন। তাহার পুজ্রের মৃত্যুকালে পুক্র- 
বধূ গর্ভবতী ছিলেন, সেই গর্ভের সন্তানের যে কি হইয়াছিল 
তাহ! জানিবার উপায় ছিল না। কোহলাপুরের সাস্তাজীর প্রতি 
শানুর বিদ্বেষের কথা তারাবাঈ ও বালাজী উভয়েই অবগত 
ছিলেন। সাম্তাজী শাহুর উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হুইলে 
তাহাদের উভয়েরই স্থার্থহাঁনি ;₹_-তাই তারাবাঈ ও বালাজী 
বাজীরাও পরামর্শ করিয়া এতকাল পরে, তারাবাঈয়ের লুক য়িত 
পৌল্র দ্বিতীয় রাজারামকে তাহার অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির 
করিলেন। শাহুর পরে রাঁজারাম সাতারার সিংহ!সনে আরো” 
হণ করিলেন বটে, কিন্তু, এই হইতে তাহার হূর্ভাগ্যের সৃচন! 
হইল। তারাবাঈ চাহিতেন ক্ষমতা, পেশবারও লক্ষ্য তাহাই। 
কাষেই তীহাদের এঁক্য স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। 
পেশবা দিশ্বিজয়ে বাহির হইলেই, তারাবাঈ তীহার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। বরোদার গাইকবার সসৈম্যে তারা- 
বাঈর সহায়তা! করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শিবাজীর 
অযোগ্য বংশধর দ্বিতীয় রাজারাম পিতামহীর সঙ্গে যোগ দিতে 
সাহসী হইলেন না। নীচজাতির গুছে প্রতিপালিত রাজারাম 
রাজনীতি ব৷ প্রতৃত্বের অনুরাগী ছিলেন না, তিনি চাহিতেন 
জারাম। কিন্তু এতদুর অগ্রসর হইয়া, এত সহজে পশ্চাৎ্পদ 
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হইবার পাত্রী তারাবাঈ নহেন। তিনি রাজারামকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিয়া সানারার সেনাগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেম। 
ভার পর গাইকবারের পরাজয় হইল, তারাবাঈর সহি 
সন্ধি হইল, পেশবার প্রভূত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু রাজা- 
রাম যে বন্দী ছিলেন, সেই বন্দীই রহিয়া গেলেন। 

এইরূপে ছত্রপতির অস্থতম মন্ত্রী পেশব! ছত্রপতির প্রভু 
হইয়া বসিলেন। এই প্রভূত্ব কিন্তু, এত নীরবে, এত সন্তর্পণে, 
এত ধীরে ধারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তখনকার লোক 
বুঝিতেই পারে নাই যে তাহাদের চক্ষুর উপর এতবড় একটা 
রাজ-নৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া যাইতেছে। ইংরেজ এঁতিহাসিক 
স্কট-ওয়ারিং লিখিয়াছেন--:])9 99000860107 ৮09 
15981) 785 0916167 80806570895 6108) 107" 801 
৪0 9007139 2 11009906116 601918100 জ৪৪ 9830, 
08018] &0৫. [9০09881৩-.  পেশবানদ্িগের প্রভূত্ব লাভ 
কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ বা বিশ্ময়ের উদ্রেক করে নাই। এই 
পরিবর্তন বাস্তবিকই সহজ, স্বাভাবিক ও ক্রমসম্পন্ন। 

শাহর রাজত্বকালেই পেশবাদিগের প্রভুত্বের সুত্রপাত, 
প্রতিষ্ঠ। ও পূর্ণ-পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া, কেহ-কেহ মনে 
করেন যে শাহ ভট পেশবাদিগের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন, 
তিনি নামে মাত্র রাজ! ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমত! তাহার কিছুই 
ছিল না। কথাটা একেবারেই ঠিক নহে । মোগল অস্তঃপুরে 
প্রতিপালিত শানুর নিকট তাহার পিতামতের সংযম ও কষ্ট- 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১৭ 


সহিষুত বা তাহার অসংবত পিতার ছর্দমনীয় সাহস প্রত্যাশ। 
করিতে পারি না। শিবাজীর শ।সন-পটুতা ও রাজনৈতিক 
গুণের কিয়দংশ শা উত্তরাধিকার সুত্রে পাইয়াছিলেন। 
তাহার জীবিতকালে তিনি নামে এবং কার্ষে)ও রাজা শাপন 
করিয়া গিয়াছেন। রাণাডে বলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য 
পরিচালন ন! করিলেও, শাহুই তীহার পেনানায়কগণকে অভি- 
যানে পাঠাইতেন ; আবার তাহারই আদেশে বিজয়ী মারাঠা 
সেনাপতিগণ দেশে ফিরিয়। আদিতেন। ডাভইর যুদ্ধের পর 
তারই চেষ্টায়, পেশবা গাইকবারের মধ্যে গুজরাট বিভাগ 
হয়। যধন বালাজী বাজীরাও রঘুজী ভোসলার প্রতি 
শত্রতাপরবশ হইয়। বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে উদ্ভত হুন, 
তখন রঘুজী ছত্রপতি শাহুরই রাজশক্তির শরণ লইয়াছিলেন, 
আর বিজয়দৃপ্ত বাল।জীকে শাহর আদেশেহ দক্ষিণে ফিরিয় 
আসিতে হইয়াছিল । ইংলগ্ডের রাজ! দ্বিতীয় চালসের মত 
'শাহুর প্রতিও পরবস্তী যুগের এঁতিহাসিকগণ বড় ্মবিচার 
করিয়াছেন। 

কেন যে শানু মহারাজ নিজের উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত 
করিয়া পেশবাকে সকল ক্ষমতার অধিকারী কারয়। গেলেন, 
তাহা বলা কঠিন। কিন্তু কোহলাপুরের রাজ। শস্তুজী ছিলেন 
তাহার এতিবন্্ী। আর রাজারামের বংশধরের'ই যে তাহার 
সিংহাসনের পথে বাধা দিঝর চেষ্টা করিয়াঁছলেন, তাহ। 
ভূলিয়া যাওয়া সহঙ্গ ছিল না। নিজের সন্তান থাকিলে তিনি 

২ 
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তাহার জগ্য রাজকীয় তাবহ ক্ষমত! অক্ষুপ্ন রাখিতে যে পরিমাণে 
যত্ববান ও আগ্রহশীল হইতেন, খুল্ল্াত বংশের জ্ঞাতি-শত্রুর 
জন্য তীহার ততট। বত্বু বা আগ্রহ হইবে কেন? পরিশেষে 
ধাহাকে তিনি দত্তক গ্রহণ করিলেন, তিনিও রাজারামেরই 
ংশধর। তাহার জন্মকাহিনী, তাহার বাল্যের কথা রহস্য- 
জাল-সমাবৃত। এমন কি শানুর জীবিত কালেই পেশবা ও 
তারাবাঈর বিপক্ষ-পক্ষ, খুব প্রকান্যে না হইলেও, দ্বিতীয় রাজা - 
রাম প্রথম রাজ্ারামের পৌজ্র কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ 
করিত । কে বলিবে শানুর চিন্তেও সে সন্দেহের উদয় হয় 
নাই। কুস্তকার গৃহে প্রতিপালিত এই রাজকুমারটির বিরাট 
মারাঠাবাহিনীর পরিচালনার অথব। ভারতব্যাপী সাম্রাজোর 
শাসনদণ্ড গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না, সে বিষয়েও বুদ্ধ 
শাহর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু পেশাবাগণকে তিনি ভাল 
করিয়াই জানিতেন। বঝালাজী বিশ্বনাথ হইতে বালাজী 
বাণ্ীরাও পর্য্যন্ত তিন পুরুধকাঁল তাহারা বিশ্বস্তভাঁবে ছত্রপতি 
সরকারের সেব। করিয়াছেন। তীহাদেরই নায়কতায় মারাঠার 
দিথ্িজয়ী বাহিনী উত্তর ভারত পর্য্যস্ত মারাঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী 
উড়াইয়। আপিয়াছে। সুতরাং পেশবাগণের সুযোগা হস্তে 
রাজ্যভার হ্যস্ত করিলে, রাজের যে কোন অনিষ্ট হইবে না 
এ বিষয়ে শাহর কোন সন্দেহ ছিল না। অপর পক্ষে তাহার 
অজ্ঞাত বাল্য উত্তরাধিকারীর উপর ততখানি আস্থা স্থাপন 
'করিবার রস! তাহার হয় নাই। বোধ করি এই কারণেই, 
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দীর্ঘকাল বিশ্বস্ত দেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ভাট পেশবাগণের, 
হাতে সকল ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
শিবা্গীর বংশধরগণ যেমন একদিকে সকল ক্ষমতা হইতে * 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে আবার মারাঠা 
সাআজ্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত ত।হারা এ সাআ্রাজ্যের অবীখরের 
প্রাপ্য সম্মান হতে বঞ্চিত হন নাই । যনি শুর সনদের বলে, 
পেশবাগণ মারাঠ! জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ না করিতেন, তাহ! 
হইপেও শিবাজীর অযোগ্য বংশধরগণ বেশী দিন সাম্রাজ্য ভোগ 
করিতে পারিতেন না। শাহর বন্দোবস্তে মোটের উপর যে 
তাহাদের কেবল লোকসানই হইয়াছে, এমন কথ। বলা চলে না। 
জাপানের ইতিহাদসেও আমর। ঠিক এই রকমের একট। দৃষ্টান্ত 
পাই। মিকাডোর সহিত ছত্রপতির এবং শোগুণের সহিত 
পেশবার তুঙ্গন! কর! যাইতে পারে। যদি মিকাঁডোগণ 
শোগুণের ক্রীড়নক মাত্র থাকিতে নারাজ হইতেন, তৰে বোধ 
হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনে, জীবন মরণের সংগ্রামে, তাহার! 
টিকিয়া থাকিতে পারিতেন ন1। 

এইধানে আর একটা কথা বপিয়! রাখা আবম্তক মনে 
করি। ছত্রপতি মহারাজ যে কেবল রাজ্যের শাসনকর্ত। 
ছিলেন তাহা নহে, ধর্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রকার 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবার একমাত্র অধিকারীও ছিলেন। 
পরে পেশবাগনও এই অধিকার অনুসারে বু সামাজিক 
বাদবিতগ্র মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু পেশবাগণ ত্রাক্মণ 


২৪ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


ছিলেন বলিয়া, আপাত-দষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এই 
অধিকারটি তাহাদের জন্মগত ব্রাঙ্গণ্য-লন্ধ। কিন্তু বাস্তবিক 
*মারাঠ। দেশে একট! নব হিন্দুভাবৰের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
এই ভাবের প্রবর্তকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অন্রংদ্যণ* । 
এই নব হিন্দু ভাবের জ্ন্যতম প্রচারক রামদাস ছিলেন শিবা- 
জীর গুরু ও হিতাকাজ্ষী। শিবানী নিজেও তখনকার উদ্দার 
ভাবের ভাবুক ছিলেন, সংম্প্রদায়িকত! ব| গোড়ামি তাহাতে 
ছিল না। এই উদার নরপতি হিন্দু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে 
সমাজেরও নেত। হইলেন। তাহার “গোব্রাক্মণ-প্রতিপালক” 
উপাধি ইংলগুরাজের “10919706701 059 ঢা18])৮ উপাধিরই 
অনুরূপ। তবে যুরোপে যেমন রাষ্ত্র ও সংঘের (3৮৮৪ এবং 
01)191) বিরোধ হইয়াছে, এদেশে কখনও তাহা হয় নাই; 
কারণ প্রাচীন অথব। আধুনিক সকল হিন্দু রাজ্োই রাজা! 
সংঘের উপরও কতকট! কর্তৃত্ব করিয়া আমিয়াছেন। ধশ্ম 
সন্বন্ধীয় ও সামজিক প্রশ্নের মীমাংসা শিবাজী একজন শাস্তরবিদ্‌। 
ব্রাহ্মণ কনম্মচারীর ( পণ্ডিতরাও ) পরামর্শ লইয়া করিতেন। 
রাজার মনু'মাদন ব্যতরেকে কি ধর্ম সম্বন্ধীয় কি সামাজিক 
কোন ' বিষয়েই কোন ব্যবন্থ॥ দিবার অধিকার ছিল না। 
পণ্ডিত প্রবর বিশ্বণাথ কাশিনাথ রাজঝাড়ে তাহার মারাঠীযাচে 
ইতিহাসাচা সাধনে নামক গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে সাস্তাজীর রার 
কালের একটি ঘটন। বিবৃত করিয়াছেন, যাহার উ:ল্খ এই 


৯6505065556 01 076 0১51588৯০৭৩) ৬০1, ] দেখুন । 
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প্রসঙ্গে অপমীচীন হইবে না। গঙ্গাধর রথুনাথ কুলকর্ণী 
নামক এক ব্রাক্ষণ মুসলমান হন্ডে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় 
নিরুপায় হুইয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি মুপলমান ধর্মে দীক্ষিত 
হন। তারপর অবস্থ। বিপাকে মুসলমানের অন্ন ব্যবহারও, 
তাহাকে করিতে হইয়াছিল। বগুসরাধিক অনিচ্ছকৃত মুসল- 
মান সংসর্গের পর গঙ্গাধর সুযোগ পাইদ পলায়ন করিয়! 
দেশে আসলেন, এবং জাতিতে উঠিবার জন্য আবেদন কবিলেন। 
শান্ত্রব্দি বর্ষণের তাহার আবেদনের সপক্ষে মত প্রকাশ 
করিলে, ছন্দোগ্যামাত্য এই ঘটনা সান্তাজী মহারাজ্রের গোচর 
করিলেন । তিনি গঙ্গাধরের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া. প্রায়- 
শ্চিত্ব করিয় জাতে উঠিতে অনুমতি দিলেন । এই প্রায়শ্চিত্তের 
বিধান করিলেন অব্রান্মণ রাজা, ব্রাহ্মণ ছন্দোগ্যামাত্য নহেন। 
ভারতু-ইতিহাস-সংশোধক-মগুলের সংগুভীত একখানি দলিল 
হইতে জান! যায় যে, ছত্রপতি মহারাজের অন্যতম সামস্ত 
গ্ষত্রিয় আংশ্রিয়াগণও সামাজিক ব্যাপারের মীমাংস। করিবার 
অধিকার পরিচালনা করিতেন। অনেক সময় তাহারা এই 
সকল ব্যাপারে ব্রাঙ্গণদিগের উপর হুকুমজারী. করিতেন, 
তাহাদিগের শান্ত্রার্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা করিতেন লা। স্থতরাং 
এ কথ! নিঃনন্দেছে বল। যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ পেশবাগণ 
অক্রাঙ্মণ শ।ভুর সনদের বলেই মহারাষ্ট্রের তাবু সামাজিক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । 


পেশব।দিগ্রে_আত্যু্ানের ফলে, মরঠ। ইঠিহাসের ধারা 
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ছুই কারে  পরিবস্তিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে রাষ্ট্রে 
এীক্য যে চক্ষু হইয়াছিল, মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন তাহার 
অন্যতম ফল। আর এই সময় হইতেই মারাঠাদ্দিগের ভিতর 
“ছুই শ্রেণীর অভিজ্ঞাত সৃষ্টি হইল। প্রথম কথ।টা বুঝিতে 
হইলে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাঞজীর নীতির একটু 
আলোচনা করা দরকার । শিবাজীর সর্ববাপেক্ষ। ম্মহান 
কীত্তি বোধ হয় এই যে, তিনি যখন মঙ্ছারাষ্ট্রে জাতীয় ভাবের 
উদ্বোধন করেন, তখন ভারতব্্ষে কেন যুরোপেও জাতীয় 
ভাবের উদ্মেষ ভাল করিয়া! হয় নাই। ফরাপা বিপ্লবের যুগে 
বিপুল রক্ত-প্লাবনে ফরাসী দেশে ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশে 
জাতায়তার বীজ উপ্ত হুইয়াছিল। তাহার বহু পূর্বেই গুরু 
রামদাস ও শিষ্য শিবাজী জাতীয় ভাবের বিরাট শক্ত উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। কি্তু সে কাল জাতীয় ভাবের স্াদে৷ 
উপযোগী ছিল না, তাই শিবাজী ও রামদাসের সাধনায় ও 
তখনকার মহারাষ্ট্রে জাতীয় ভাব সম্যক্‌ স্ফত্তি লাভ করিতে পারে 
নাই। মহারাষ্ট্র-চরিত্রের যে প্রধান ত্রুটি জাতীয়তার অস্তরায়, 
তাহ! শিবাজীর শ্টেন্দৃষ্ি অতিক্রম করিতে পারে নাই । তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যত দিন মহারাষ্ট্রের জায়গীরদার কেবল 
আপনার ব্যক্তিগত সম্মান, ব্যক্তিগত স্বার্থ অথব! জায়গণীরের 
কথা ভাবিবে, ততদিন মহারাষ্ট্রে জাতীয় এঁক্য সংস্থাপম 
অসম্ভব। মারাঠ! জায়গীরদারগণ দেশের কথ। ভাবিত না, 
তাহারা ভাবত নিজ নিজ জায়গীর-জমদারীর কথা। ৫€য কোন 
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উপায়: পৈতৃক সম্পবি, বংশানুগত অধিকার রক্ষা করিতে 
পারিলেই তাহাদের হইল। শিবাজী এই জন) জায়গীর- 
প্রথার যথা-সাধ্য বিলোপস!ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এবং 
তাঙার উদ্মোগ কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইয়াছিল। নুতন 
'জায়গীর তাহার আমলে কাহাকেও বড় দেওয়! হইত ন1। 
রাজব্ব আদায় করিত রাজকর্মচারিগণ, রাজন্দ তিনি ইজারা 
দিতেন না। কিন্তু সকল সময় প্রাচীন জায়গীরদারের জায়গীর 
কাড়িয়। লওয়। তিনি সমীচীন বোধ করেন নাই। শিবাজীর 
জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্তাজী নিগ্জের বিলাস-ব্যসন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, 
রাজ্যশাসনের ধার তিনি বড় একটা ধারিতেন না। কনিষ্ঠ 
পুত্র রাজারাম পিতার অনুস্থত নীভির উপযোগিত। উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, কিন্কু প্রতিকূল ঘটনা-প্রবাহের তাড়নায়, 
উাহাকেই জায়গীর-প্রথার পুনরায় প্রচলন করিতে হইল। 
সমগ্র দেশ যখন শত্র, করতলে, তখন বহু ছুঃসাহসী মারাঠ 
শিল্দোর জায়গীরের লোভে রাজ্য-জয়ে বাহির হুইয়ছিলেন। 
তিনি মনম্যোপায় হইয়। এই জায়গীর-লোলুপ সৈনিকগণের 
প্রার্থন। পুর্ণ করিলেন । তখনও কিন্তু ছত্রপতির ্ায়গীরদার 
ভূত্যগণ স্বাধীনত! আকাঙক্গ। করে নাই, কিন্তু পেশবার 
অস্থুখানের পরে, সকল পরাক্রমশালী জায়গীরদারই ভট- 
পরিবারের দৃষ্টান্ত অন্গুকরণ করিতে প্রয়াসী হইলেন 
আগ্রা, ভোস্লা, গাইকবার, সকলেরই একমাত্র কামনার 
বিষয় হুইয়! জাড়াইল, স্বাধীন রাজত্ব । ইহার ফলে যারাঠ 


২৪ পেশবাদিগের রাজাশ।সন-পদ্ধতি 


সাত্রাজ্যও যুরোপের “পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের” মত (77015 
70708 [01010179 ) জায়গীরের সমগ্ডি মাত্রে পরিণত হইল । 
এবং ইহার অস্তিম ফল হইল পেশবারই ক্ষমতা-হ্রাস। . 
পেশবাদিগের অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় অনিবার্ধা ফল অভিজাত 
সম্প্রদায়ে ছুইটি শেণীর উদ্তভব। প্রাচীন অভিজাত বর্গের 
অধিকাংশ রাজমগুলের সদস্য ; স্থতরাং সর্ব প্রকারে পেশবার 
সমকক্ষ । তাহারা পেশবার আদেশ পালন করিতেন--তিনি 
ঈজপতি মহারাজের প্রতিনিধি বলিয়া । আর নবীন অভিজাত 
সম্প্রদায় সকলেই পেশবার কন্মচারী আজ্ঞাবাহী ভূত্যমাত্র; 
যেমন সিন্ধিয়া, হোলকর, বুন্দেলে, পটবর্ধন, বিধুটরকর,, ফডকে, 
ভিডে, রাষ্টিয়!। প্রভৃতি । তাহারা পেশবাকে তন্নদাতা প্রভু 
বলিয়৷ সম্মান করিতেন, তাহার সেবা করিতে তাহারা ধর্ম তঃ 
বাধ্য ছিলেন। নাঁনা ফডনবীম যখন ত্বাঙ্ার আত্মজীবনীতে 
লিখিয়াছেন, “উঠার অন বহুদ্দিন খাইয়াচি, তিনি আমাদিগকে 
পুত্রবৎ কৃপা করিয়াছেন, এ শরীর তাহারই অন্নের” (বহুত 
দিবস অন্ন ভক্ষিলে, কৃপা পুত্রবত কেলী, ত্্যাটে অন্না্জে 
শরীর-__-কাশিনাথ নারায়ণ সানে সম্পাদিত পত্রে যাদী. বগৈরে 
দেখুন) তখন তিনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাতবর্গের 
'মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন । এই সকল সর্দ্ধার 
প্রথম-প্রথম পেশবার আদেশ অকুষ্ঠিত চিত্তে প্রতিপালন 
করিত। কিন্তু প্রাচীন অভিজাতগণ মনে করিত্তেন.:যে, 
পেশবাকে তাহারা যেটুকু সম্মান করেন, তাহা কেবল শিষ্টা- 
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চারের খাতিরে । ঠিক এ কারণেই তীহারাও পেশবার 
নিকট হইতে অনুরূপ ভভ্র ব্যবহার প্রতাশ!। করিতে পারেন। 
মারাঠা নৌবাহিনীর অধিনায়ক আংগ্রিয়া যখন পুণ।য় আসি- 
তেন, তখন পেশবা তাহার অভ্যর্থনার জন্য নগর হইতে দুই 
মাইল অগ্রসর হইতেন। অতিথির দর্শনমাত্র অশ্ব হইতে 
অবতরণ করিয়। তাহাকে সম্ভাষণ করিতেন। তারপর' 
অতিথির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় আবাসগৃহে আসিয়া একই গালিচায় 
বসিতেন। বল] বাহুল্য যে, আংগ্রিয়া দরবারে আসিলে 
পেশব! ঈাড়াইয়। তাহার অভ্যর্থন করিতেন । পথে চলিবার 
সময় তাহার বামে চলিতেন*। যাধবরাও পুণায় আফিলে' 
তিনিও পেশবার নিকট হইতে এইরূপ অভ্যর্থন। ও সম্মান 
লাভ করিতেন। অধিকন্তু তাহার সম্মনার্থ বু বন্দীকে 
কারামুক্ত কর! হুইতণ। পেশবার গৃহে বা দরবারেই যে 
কেবল এই ছুই শ্রেণীর অভিজাতের মধ্যে সমাদর ও সম্মানের 
তারতম্য ও পার্থক্য হইত তাহা নহে; প্রাচীন সার্দারের! 
নবীন সার্দারদিগের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রই দাবী করিতেন। 
কোন যুন্গক্ষেত্রে যদ প্রতিনিধির মত হীনবল প্রাচীন সর্দারও 
উপহ্থিঃ থাকিতেন, তাহ! হইলেও সি? য়া, হো₹ুকর প্রভৃতির 


& পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎযাদী দেখুন। 

1 এ্রীমন্ত নানা সাহেব পেশব! ( বালাজী বানীরাও ) পিলাদী যাধবরাওকে কাঁকা 
বলিয়। ডাঁকিতেন। তিনি সরকার বাড়িতে গেলে তীঙছার সম্মনার্থ সরকারী বন্দীখান! 
হইতে বয়েদী মুক্ত কর। হইত।” পারসনীস মাবজী-সম্পীদিত কৈফিয়ৎ বাদী দেখুন। 





২ পেশবাদিহগর রাজ্যপাঁসন-খস্কতি 
ম্যায় পরাক্রমশালী আধুনিক সর্দারকে প্রধান সেনাপতির সন্মান 
তাহারে ছাড়িয়। দিতে হইত। প্রাচীন ঞর্দারের৷ এই সকল 
সম্মানে তাহাদের আইনসঙ্গত অধিকার আছে বলিয়। দাৰী 
করিতেন। 
পেশবা-যুগে কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল শ্রেণীর 
সর্দারই স্বীয় জায়গীরের মধ্যে স্বাধীন রাজ-ক্ষমত। পরিচালন 
করিতেন। পেশবাগণ সিন্ধিয়া, হোলকর, গাইকবর প্রভৃতি 
উচ্চ শ্রেণীর সর্দারেরও দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ধ্ব- 
চারী নিয়োগ করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের 
স্বাধীন ক্ষমত! বেশী ক্ষু্ হইত না। ইংরেজ সরকারের ইনাম 
কমিশন বখন মহারা্রর সকল শ্রেণীর সর্দারের সম্পত্তি ও বিবিধ 
প্রকারের অধিকার সম্বন্ধে তাদস্ত করিয়াছলেন, খন যাঁধব 
রাও তাহাদিগকে লিখিয়াছিলেন, “আমাদের বসতি-স্থান, 
মালেগাওএর সর্ব প্রকার শাসন আমরাই করিয়া আঙ্িতেছি। 
ইহার উপর সরকারের কোন হাত নাই ।৮ (রহন্যাচা গাব 
'মালেরগীব, ত্যাচী বহিবাট মুখত্যারীনে' আমচে আন্ষগী করত আছো 
ত্যতে সরকারচী দখলগিরী 'কাহাঁ এক নাহী'--পারসনীস ও 
মাবজী সম্পাদিত ঠৈকিয়ং যাদী)। স্থুপে-নিবাসী পবার 
'বংশও নিজেদের জায়গীরের ভিতর অপ্রতিহত প্রভূত্ব করিতেন, 
পেশবাগণ তাহাতে কোন দিন হস্তক্ষেপ করেন নাই । (পারস- 
নীসও মাবজী সম্পাদ্দিত কৈফিয়ং যাদী)। ইহার অসংখ্য 
উদ্দাহরণ দেওয়। যাইতে পারিত, কিন্তু ছুইটিই বোধ. হয়. যথেষ্ট 
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এই সকল জায়গীরদারের ছিলেন যুরোপের মধাযুগের 
ষেরণ'দেগের মত ছেট-ছোট রাজা। একেবারে স্বাধীন না 
হইলেও আপনাদের প্রজাদের দগ্ুযুণ্ডের কর্তা, জীবনমরথেদর 
বিধাতা । তীঙ্কাদিগের শাসন মোটের উপর স্বেচ্ছাতস্ত্বেরই 
অনুরূপ ছিল। কিন্তু যে সকল গ্রামের উপর তাহার! প্রভু 
করিতেন, সেগুলির . শাসন-পদ্ধতি 'সম্পূর্ণ অন্য ধরণের । 
মহারাষ্ট্রের প্রাচীর-ঘের। ছোট-ছোট গ্রামগুলি ছিল ছোট এক- 
একটি রাজ্য,__-আর এই সকল রাষ্ট্রথণ্ডের মধ্যে শ্বেচ্ছাতন্ত্রের 
কোন স্থন ছিল না। এই গ্রাম্য সমাজগুলর শাসনে ছে 
সাম্যবাদের প্রভাব দেখিতে পাই, জগতের আর কোথা? তাহার 
তুলনা পাওয়া যায় না। সেই অজ্ঞাত আদিম যুগে বখন 
এই গ্রামগুলির প্রথম পত্তন হইয়াছিল, সেই সময় হইতে 
ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্ত পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে প্রজাতন্ত্র 
ব্যতীত অপর কোন শাসনতন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। 

'রাঠা-পল্লীর শাসন-কথ। অন্যত্র আলোচন। করা যাইৰে। 
এখানে আমর] মোটামুটি ভাবে সমগ্র মারাঠাসাস্রাজ্যের শাসন- 
তন্ত্রের আকার প্রকার বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিব। মারাঠা- 
সাম্রাজোর নায়ক পেশবা, কারণ তিনি সাতারার ছত্রপ্ি 
মহারা'জর প্রতিনিধি । সে হিসাবে পেশবা সামরিক জায়গীরদার 
€ 06809] 13%1009 ) ব! সর্দ।রগণের প্রভু ; আবার অন্ধ 
হিসাবে তিনি তীাহাদেরই একজন। এই সকল জায়গীরদার 
যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে সৈগ্ত জইয়। পেশবার সাহাধ্য করিতেন; 
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এবং তাহার বিনিময়ে জায়গীর বা! “সরঞ্জাম” ভোগ করিতেন । 
'নিজ-নিজ জার়গীরের মধো তাঙাদের অপ্রতিহত প্রুন্ব ছিল; 
কিন্ত যে গ্রামগু£লর উপর তীহার! প্রভুন্ব পরিচালন করিতেন, 
তথায় আদিমকাল হইতে প্রজাতন্ প্রতিষঠিচ ছিল। 
গ্রাম্য গুজতন্ত্রেরে কশ্মচারীরা জায়গীরদারের কর্মচারীদের, 
তন্বা্ধান কাধ্য করিতেন বটে," কিন্তু তাহাদিগকে 
বহাল বা বরতরফ করিবার ক্ষমতা, জায়গীরদার ' 
ত দূরের কথা, পেশবারও ছিল না। সুতরাং. মারাঠা- 
সাআজ্ের শাসন-তন্ত্রে রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির 
অদ্ভুত সমাবেণ দেখতে পাই। পাশ্চাত্য রা বিজ্ঞানের কোন 
একটি সংড্| দ্বারাই ইহার স্বরূপ প্রকাশ কর: যায় না । ইহাকে 
রাজতন্ত্র গণতন্ত্র অথবা! অভিজাততন্ত্র বলিতে অক্ষম হইয়। 
ইংরেজ লেখক টোন ( ভড.]ন, 7০79) ইহার ন।ম দিয়াছেন 
সামরিকগণতন্ত্র ( 141116517 91)90119 ) ; কিন্তু সমরিকগণ- 
তন্ত্র বলিলেও ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় না। সত্য বটে, 
মারাঠা-সায্রাজ্যে অতি সাধারণ সৈনিকেরও প্রতিভা বলে ; 
প্রথম শ্রেণীর জায়গীরদারের উচ্চ সম্মান লাভ. করা অসম্ভব 
ছিল না; কিন্তু তাহা জটিল মারাঠ। শাসনতন্ত্রের একটি প্রকৃতি 
মাত্র । একটি প্রকৃতির বর্ণনায় সমগ্রের প্রকাশ কেমন করিয়া 
হইবে? মারাঠ। সাআজ্যে বা রাজা-লংঘের ভিত্তি আবার 
পরস্পরের প্রতিদ্বন্বিতার উপর প্রতিচিত হইয়াছিল,--জাতীয় 
এ্রক্যের উপর নছে। পেশবাগণ শিবাজীর জাতীয় গাদর্শ হইতে 
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ভরষ্ট হইয়াছিলেন। তাই যখন মারাঠ সাআজজাজ্যের সহিত নবীন 
জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ইংরেজের সংঘর্ষ হইল, তখন মারাঠ। 
সাম্রাজ্য জীর্ণ অট্রালিকার মত অল্প আঘাতেই চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
গেল। 


গ্রাম্য-সমিতি 


বাঙ্গাল দেশের শস্শ্যামল সমতলের সহিত যেমন মহা- 
রাষ্ট্রের বন্ধুর পার্ধবত্য-উপত্যকার প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে, 
তেমনই বাঙ্গালার সমতলবাসী কৃষকের ও পব্বত-পরিবেষ্টিত 
শ্বাপদসন্কুল ক্ষু্ স্ষুদ্র মারাঠা পল্লীর অধিবাসিগণের মধ্যেও 
যথেষ্ট চরিত্রগত প্রভেদ আছে । বাঙ্গালী কুষক নিরীহ, 
নিবিববাদে সকল উৎগীড়ন সহ্য করিয়া যায়; সাধ্যপক্ষে রাজা 
বা ভূম্বামীর সহিত বিরোধ করিতে চাহে না। পেশবাযুগের 
মারাঠা কুষকেরও রাজভক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু সেই 
রাজভক্তি কোন দিনই তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকারের প্রতি 
উদাসীন হইতে দেয় নাই । ব্যক্তিগত সম্মানের বোধট। তাহাদের 
মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল; তাই, যে সমস্ত ইংরেজ কম্মচারী উত্তর 
ভারত হইতে নববিজিত মহারাষ্ট্র শাসন করিতে গিয়াছিলেন, 
তাহারা এই অগ্ধনগ্ন দরিদ্র পাহাড়ীদের নিভীক আচরণে একটু 
বিস্মিত হইয়াছিলেন। এল্ফিন্ষ্টোন্‌ (021711170560779 ) বলেন 
যে, “সরকারী কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া 
মারাঠা কৃষক কোন দিনই দীাড়াইয়। থাকা আবশ্যক বোধ করে 
নাই; অন্নুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা বসিয়া পড়িত।” 
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পেশবাযুগেও তাহারা এইরূপ করিতেই অভ্যস্ত ছিল । উত্তরের 
মুসলমান দরবারের আদব-কায়দায় তাহাদের মেরুদণ্ড নত হয় 
নাই ; তাই, সকল কাজেই তাহাদের চিরন্তন অধিকারের প্রতি 
প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া, তাহারা জন্মভূমির উচ্চ-শৈলশৃঙ্গের মত 
সোজা হইয়াই চলিত | মারাঠা জাতির চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য, 
স্বেচ্ছাতম্ত্বের নায়ক পেশবাদিগের ক্গমতা কতকটা সংযত করিয়। 
রাখিয়াছিল। ডিভি উহ. 

রাষ্ট্রের ও সমাঁজের নেতা হিসাবে পেশবাগণ মধ্যযুগের 
মুরোগীয় নরপতিগণের অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী 
ছিলেন। রাষ্ট্রের নেতা ফুরোগীয় রাজগণ সামাজিক ও ধর্ম 
সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না ; যাজক 
সম্রাট পোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে ঘাইয়। তাহাদিগকে 
প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত । কিন্তু পেশবাগণ রাষ্ট্র 
ও সঙ্ব উভয়েরই নেতৃত্ব করিতেন । তথাপি মারাঠা-চরিত্রের 
দোষ গুণের কথা ভাল করিয়া জাঁনিতেন বলিয়াই, তাহারা 
প্রজাগণের কোন প্রাচীন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহষী 
হন নাই। সে ছুঃসাহস যাহার হইয়াছিল, তাহার সহিতই 
মারাঠ। সাম্রাজ্য ও পেশবার প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
পেশোদিগের আধখিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। প্রথম 
হইতেই তাহাদের জমার অঙ্ক অপেক্ষা খরচের অঙ্ক হইয়াছিল 
অনেক বেশী। সুতরাং বাণিজ্যের প্রসার দ্বার দেশের সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি কর! ব্যতীত তাহাদের আধিক অনটন ঘুচাইবার আর 
উপায় ছিল না। দৃরদর্শা শিবাজী ব্বদেশ-প্রেম-প্রণোদিত হইয়া 
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যে বাণিজ্য-নীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন, পেশোবাগণও 
প্রয়োজনের অনুরোধে সেই নীতিরই অন্থুসরণ করিয়াছেন । এই 
কারণেই মারাঠাগণ বিজিত রাজ্যশাসনকালে লুণ্ঠনপ্রিয়তার পরিচয় 
দেয় নাই। তখন তাহাদের লক্ষ্য থাকিত রাজত্ব স্থায়ীভাবে 
বৃদ্ধি করার দিকে । এই সমস্ত কারণেই মারাঠা রাজনীতিজ্ছের 
পুরাতন প্রথা, পুরাতন অধিকারের উপর বড় সহজে তস্তক্ষেপ 
করিতেন না, তাই মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বেও যেমন 
পল্লীসমিতিগুলি আপনাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার স্বাধীন- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, মারাঠা-সামত্াজ্যের পতনের 
দিন পর্যন্তও তাহাদের স্বাধীন সত্ব তেমনই অব্যাহত রহিয়াছে । 

এই পল্লী-সমিতিগুলি ছিল মারাগা শাসন-পদ্ধতির প্রাণ- 
স্বরূপ। ইহার্দিগকেই ভিত্তি করিয়া পেশবাধুগের শাসন-ন্ 
গঠিত হইয়াছিল । পেশবার কতকগুলি কন্মচারী কখন 
কখনও গ্রাম্য-সমিতির কোন কোন কাধ্যের তত্বাবধান 
করিতেন । এই কন্মচারিগণ পরিচালিত হইত পেশবার কার- 
ভারীর হুকুমে, আর তাহাদের সমস্ত কাজের হিসাব লইত 
হুজুরদপ্তর বা ইম্পিরিয়াল্‌ সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীরা । 
সর্ব্বোপরি পেশবা, কারভারী ও হুজুরদপ্তর ; সব্ব নিন্গে অসংখ্য 
গ্রাম্-সমিতি, আর এই' ছুইয়ের মধ্যে সংযোগসেতু একদল 
কামাবিস্দার ও মাম্লতদার। মোটের উপর পেশবাুগের 
শাসনতস্ত্রেরে আকৃতি ও প্রকৃতি ইহা হইতেই অন্থুমান করা! 
যাইবে । সুবিধার জগ্য গ্রাম্য-সমিতি ও হুজুরদপ্তর সম্বন্ধে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে আলোচনা করা যাইবে । 
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এল্ফিন্টোন বলিয়াছেন,--“যে ভাবেই দক্ষিণের দেশীয় 
শাসনতন্ত্র বিচার কর, ইহার প্রধান প্রকৃতি হইতেছে গ্রাম- 
বিভাগ । এই সমিতিগুলিতে অল্পের মধ্যে একটি অসম্পূর্ণ 
রাষ্ট্রের সকল উপাদানই থাকিত; এবং অন্ত সকল গভর্ণমেন্ট 
তিরোহিত হইলেও ইহারা গ্রামবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিত 
আজ বাঙ্গালা দেশ হইতে পলীসমাজ একেবারে তিরোহিত 
হইয়াছে ; সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে বোধ হয় স্বাধীন, 
স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভ৬রকর এক একটি পল্লী-সমাজের অস্তিত্ব কল্পন! 
করা সহজ হইবে না। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও একটি কথ 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। মধ্যযুগে যখন উত্তর 
ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে শোণিত- 
সিক্ত, যখন উত্তর ভারতে স্বেচ্ছাতস্ত্রের শক্তি অপ্রতিহত, তখনও 
দক্ষিণ-ভারতের পল্লী-সমিতি হইতে প্রজাতন্ত্রের সাম্যবাদ 
'তিরোহিত হয় নাই । গ্রামের পঞ্চায়েতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের 
আসন সমান। শুদ্রও যখন পঞ্চায়েতে বিচারকের আসন 
অধিকার করিত, তখন সে পঞ্চ পরমেশ্বরের অংশ, তখন সে 
বাদী-প্রতিবাদীর পিতৃস্থানীয়। আলুতা ও বলুতাগণের মধ্যে 
কেহ কেহ অন্ত্যজ ও অস্পুশ্ঠ । কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা 
গ্রামের বল্গুতা,_তাহাদের সহি ন! থাকিলে গ্রামের সকল দলিল 
অসিদ্ধ। বিচারালয়ে তাহাদের সাক্ষ্যেরও যে মূল্য, ব্রাহ্মণ 
কুলকর্ণা, দেশমুখ ও দেশাইয়ের সাক্ষ্যেরও সেই মূল্য । খৃষ্টের 
কত শত বৎসর পুর্বে এই পল্লী-সমাজের উৎপত্তি, কখন 
তাহাদের মধ্যে এই সাম্য-বাদের প্রচলন হইয়াছিল তাহা 
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বলিবার উপায় নাই । কিন্তু প্রাচীন হিন্দুযুগেও যে ইহাদের 
অস্তিত্ব ছিল, তাহার বনু প্রমাণ প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে, মুদ্রায়, 
সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বিদ্যমান । (ধাহারা এ বিষয় ভাল 
করিয়া জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্ 
মজুমদারের গ্রন্থ 0011১০07869 [1109 27 00102 17501 পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি )। 

মারাঠা গ্রামগুলি হয় পর্রবতশিখরে, ন! হয় পর্ধবত-মূলে 
উপত্যকায় অবস্থিত। সেকালে পথ-ঘাটের অবস্থা মোটেই 
ভাল ছিল না। দেশ অরাজক, স্থৃতরাং বিপদে-আপদে এক 
গ্রামের লোক অন্ত গ্রামের লোকের নিকট হইতে সাহায্যের 
আশা করিতে পারিত না। তাই প্রত্যেক গ্রাম এক একটি 
প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইত । মারাঠাতে এই প্রাচীরের নাম 
গাওকুস্ু । গ্রামের জমিগুলি ছইভাগে বিভক্ত। একভাগে 
সাদা জমি, এই জমির উপর গ্রামবাসীদের বাসভবন নিম্মিত 
হইত । আর, অপেক্ষাকৃত উব্বর কালো জমিগুলি চাষ 
আবাদের জন্য আলাদ! করিয়া রাখা হইত। সকল গ্রামবাসী 
পল্লী-প্রাচীরের ভিতর বাস করিতে পারিত না । রামোসী ও 
ভীল বেডর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি থাকিত প্রাচীরের বাহিরে ; 
কারণ, চৌর্য্যই তাহাদের কৌলিক বৃত্তি। গ্রামবাসিগণের নিত্য 
প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য যাহাতে গ্রামেই পাওয়া যায়, এই জন্য 
প্রত্যেক গ্রামেই কামার, কুমার, স্ৃতার প্রভৃতি শিল্পী থাকিত। 
সাধারণতঃ গ্রামবাসীরাই গ্রামের মামলা-মোকর্দমার বিচার 
করিত। আর প্রত্যেক গ্রামেই রাজস্ব আদায়, হিসাব রাখা, 
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শান্তিরক্ষা করা, পঞ্চায়েত ভাকা ও গ্রামের ময়লা-আবর্জন৷ 
পরিষ্কার করার জন্য কতকগুলি কর্মচারী থাকিত। গেশবা- 
সরকার ইহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারিতেন না; কিন্ত গ্রাম- 
বাসীরাও এই সকল কর্মের জন্য কাহাকেও নিবর্বাচন করিতে 
পারিত না। বোঁধ হয়, অতি প্রাচীনকালে নির্বাচন-প্রথাই 
প্রচলিত ছিল; কিন্তু পেশবা-যুগে এই প্রাচীন পদ্ধতি লোপ 
পাইয়াছিল। তখন গ্রাম্য-সমিতির প্রত্যেক কন্মচারীর পদ 
তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়। পরিগণিত হইত ; এবং তাহার 
পুত্র-কন্টাগণ উত্তরাধিকার-স্ত্রে অন্টান্থ সাধারণের ন্ায় পিতৃ- 
পদের অধিকারী হইত। তাহারা আবার ইচ্ছ1 করিলে, স্থাবর- 
অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়, উত্তরাধিকার-সত্রে প্রাপ্ত 
পিতৃপদ বিক্রয় করিয়াও ফেলিতে পারিত। 

মারাঠা-পল্লীর সর্ধপ্রধান ব্যক্তি পাটাল। রাজন্ব আদায়, 
পুলিশের বন্দোবস্ত এবং পঞ্চায়েত ডাকিবার ভার তাহার উপর । 
প্রয়োজন হইলে পাটীলই পেশবা-সরকারের নিকট গ্রামবাঁসি- 
গণের অভাব-অভিযোগ জানাইতেন £ আবার গ্রামে সরকারী 
হুকুম জাহির করিতেন । গ্রাম্য প্রজাতত্ত্রের ও পেশবা-সরকারের 
সহিত সংযোগ সাধিত হইত পাটালের দ্বারা । গ্রামে তিনি 
পেশবার প্রতিনিধি, আর গ্রামের বাহিরে পেশবার কর্মচারী 
কামাবিস্দার ও মাম্লত্দারের সহিত একযোগে কাধ্য করিবার 
সময় তিনি গ্রাম্য-সমিতির ক্ষমতা-প্রাপ্ত মুখপাত্র । “পেশবার 
কন্মচারী যখন গ্রামের রাজন্ব নির্ধারণ করিতেন, তখন তাহাকে 
পাটীলের মতামত গ্রহণ করিতে হইত। নির্দিষ্ট রাজন্বের মধ্যে 
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আবার প্রত্যেক গ্রামবাসীর দেয় স্থির করিয়। দিতেন পাটাল। 
রাজন্বের পরিমাণ অতিরিক্ত বোধ হইলে, তিনি প্রতিবাদ করিতে 
পারিতেন, এবং সর্কারী কর্ম্মচারী তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত না 
করিলে, তিশি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়। রাজন্ব আদায় একেবারে 
বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।. তখন বাধ্য হইয়া সরকারী 
কর্মচারীকে নরম হইতে হইত । এখানে ছুইখানি প্রাচীন দলিল 
হইতে ইহার ছুইটি উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। ১৭৭৩-৭৪ খৃঃ দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের শাসনকালে 
ইন্দাপুর পরগণার কামাবিস্দার গোপালরাও ভগবন্তের নিকট 
প্রেরিত একখানি পত্রে লিখিত আছে-_“অনাবৃষ্টিতে পরগণার 
রবি ও খরিপ শস্ত নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, পাটীলগণ শস্তের অবস্থা 
তদন্ত করিয়া তদন্ুসারে খাজনার নূতন হার নির্দিষ্ট করিবার 
নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তাহারা (তাহাদের দাবা 
শুনাইবার জন্য ) যেমুর্ণাতে ( পরস্থলে ) চলিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদিগকে আনাইয়ী, ক্ষেত পরিদর্শন করাইয়া, রাজন্ব-আদায় 
করা উচিত বলিয়া তুমি পত্র লিখিয়াছ। তদনুসারে আজ্ঞ৷ 
দেওয়া যাইতেছে যে, “শস্তের অবস্থা তদস্ত করিয়া, রাজস্বের 
পরিমাণ নিদ্ধীরণ করিবে 1৮ (7১991)7/9 1)187199 ) আর 
একখানি পত্রে নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়। যায়,_“তালুক 
শিবনেরের জমিদার ও পাটীলগণ অসন্তুষ্ট হইয়া, স্থান ত্যাগ 
করিয়া আপে কসবায় চলিয়া গিয়াছে । তাহাদের নিকট 
একজন কারকুন প্রেরিত হইয়াছিল,__তাহার নিকট তাহার! 
তাহাদের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এই সকল অভি- 
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যোগের তালিক। তুমি হুজুরে প্রেরণ করিয়াছ।” বলা বাহুল্য, 
শিবনেরের পাঁটালগণের অভিযোগের প্রতিকার কর! হইয়াছিল, 
_-১৭৭৫ সালে শিবনেরের পাটীলগণ কামাবিস্দারকে, তথাকার 
জমিদারদিগের প্রতিশ্রুত রাজন্বের নিমিত্ত জামিন গ্রহণ করিতে 
বাধ্য করিয়াছিল,__ইহারও দলিল-বদ্ধ প্রমাণ আছে । তবে 
একথ। ঠিক যে, নিতান্ত দায়ে ন। পড়িলে, পাটীলগণ কখনও 
সরকারী কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে এই চরম উপায় অবলম্বন 
করিত না। সাধারণতঃ তাহারা পেশবাকে আপনাদের অভাব- 
অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেই তাহার প্রতিকার হইত । 
গ্রামবাসিগণের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হইলে, পাটীল প্রথমে 
আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিতেন। আপোঁষ-মীমাংসা বা 
সালিশীতে কোন কাঁজ না হইলে, অগত্যা তিনি মোকর্দদম! 
সরকারী আদালতে না পাঠাইয়া পঞ্চায়েত ডাকিতেন। 
(প্রতাপসিংহের য়াদী দেখুন ) বিচার বিভাগের কর্মচারী 
হিসাবে তাহার কর্তব্যের এইখানেই শেষ। পুলিশের কর্তা 
হিসাবে তাহাকে চুরি-ডাকাতির তদন্ত করিতে হইত। এই 
কাধ্যে গ্রামের বৃত্তিভোগী চৌকীদার তাহার সহকারিত্ব করিত। 
পাটাল পেশবা-কর্তক নিযুস্ত সরকারী কর্মচারী নন; 
সুতরাং সরকারী ভহবিল হইতে তিনি বেতন পাইতেন না । 
গ্রামবাসীদিগের নির্বাচিত নায়ক না হইলেও, পল্লীসমাজের 
সেবাতেই তাহার সময় অতিবাহিত হইত বলিয়া, পল্লীবাসিগণের 
প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারাই তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইত । এই 
বৃত্তির পরিমাণ ও পরিচয় পাওয়া যাইবে পেশবাযুগের একখানি 
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ক্রয়-পত্র হইতে । এই ক্রয়-পত্রখানির অনুবাদ উদ্ধত করিবার 
পূর্বেবে পাঁটালের বেতন সন্বন্ধীয় একটি প্রথার আলোচন৷ 
করা আবশ্যক । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাটাল ও গ্রাম্য 
সমিতির অন্যান্ঠি কন্মচারিগণ নিজ-নিজ পদ ও তাহার উত্তরাধি- 
কার বিক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্তু কখন কখন তাহার! 
তাহাদের সমগ্র বৃত্তি বিক্রয় করিয়। একেবারে নিঃসম্বল হওয়া 
অপেক্ষা, এক অংশ বিক্রয় করিয়া, অপর অংশ নিজের ও পুত্র- 
পৌত্রাদির জন্ঠ রাখিয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিতেন। এই- 
রূপ বৃত্তির আংশিক বিক্রয়কালে পাটাল নিজের জন্য কতকগুলি 
বিশেষ অধিকারও রাখিয়া দিতেন । আবার কোন পাটীলের 
পাঁটীলগিরি তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া 
গেলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র কতকগুলি বিশেষ অধিকার পাইতেন। এই 
সকল অধিকারের মারাঠী নাম “বডীলপণ” বা “জ্যেষ্ঠ স্বত্ব” । 
পাটীলের বৃত্তির পরিমাণ, প্রকার ও বিক্রয়কালে উভয় পক্ষের 
মধ্যে তাহার বিভাগে রীতির সমাক্‌ পরিচয় নিম্নলিখিত দলিল- 
খানি হইতে পাওয়া যাইবে । 

১৬৫৬ শকে বিরোধকূত নাম সম্বংসরে আশ্িনের শুক্লা 
ত্রয়োদশীর দিন রবি বাসরে খণদায়গ্রস্ত বঙ্গোজী পাটাল খণ- 
শোধের নিমিত্ত আপনার পাটালগিরির অদ্ধেক গোরখোজী 
নামক এক ব্যক্তিকে ৭৭৫১২ টাকায় বিক্রয় করিয়া একখানি 
দলিল লিখিয়া দেয়। এ দলিলে পাটালগিরির “মান পান হক” 


ও ঘরবাড়ী ক্ষেত বাগান নিম্ললিখিতভাবে বিভাগ হইয়াছিল। 
চ551)54853 10180195, ৬০1, 090. 146--1 5০, 


৩৮ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


(১) পাটীলগিরি সম্বন্ধে নাম লিখিবার সময় আগে গোর- 
খাজী পরে বঙ্গোজীর নাম লেখা হইবে । (২) সরকারী ভেট্‌ 
প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী দিবে । (৩) সরকারী 
শিরোপা ও পান প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী পাইবে । 
(৪) পেল উৎসবের সময় প্রথমে গোরখোজীর বলদ ও 
তৎপশ্চাতে বঙ্গোজীর বলদ গ্রাম্য তোরণের ভিতর দিয়া 
বাহির হইবে । (৫) সঙ্গ ও মহার প্রথমে গোরখোজীর গৃহে 
তোরণ বান্ধিবে ও গেরু বা লাল রঙ্গ দিবে ও পরে বঙ্গোজীর 
গৃহে দিবে । ৬) দেওয়ালীর বাদ্য প্রথম গোরখোজীর গৃহে 
বাজাইবে, পরে বঙ্গোজীর গৃহে বাজাইবে । (৭) কোলী প্রথমে 
গোরখোজীর গৃহে পরে বঙ্গোজীর গৃহে জল দিবে । ৮৮) 
গোরখোজীর গণেশ ও “গোর, প্রথমে মিছিল করিয়া 
বাদ্য বাজাইয়া ছুর্গীমাতার নিকট আসিবে; পরে বঙ্গোজীর 
গণেশ” ও “গোর মিছিল ও বাগ্ভসহ তথায় আসিবে । সেখান 
হইতে ছুই মিছিল একত্র হইয়া প্রথমে গোরখোজীর ঠাকুর ও 
তৎপশ্চাতে বঙ্গোজীর ঠাকুর লইয়া বাইবে। (৯) কড়কণা* 
প্রথম গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী পাটীলের গৃহে দিবে । 
(১০) হোলী উৎসবে বঙ্জোজী পাটাল প্রথমে বাছ্ভ-সহকারে পুরী 


* নবমীর রাঁজে এবং অন্তান্ত উত্সবের দিনে দেবমূত্তির যাত্রার 
উপর গোল 'গোল কাগজের টুকরা টাঙ্গাইয়৷ দেওয়া হয়, ইহাকে কড়কণা 
বলে। 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৩৯ 


আনিয়া আগুণে দিবে । পরে গোরখোজীর পুরী আগুণে দ্রিবে। 
(১১) দশরার সময় প্রত্যহ দশটা বাদ প্রথমে বঙ্গোজীর 
ও পরে গোরখোজীর ঘরে বাজিবে । গ্রামের মালী ও গুরব 
প্রথমে বঙ্গোজী ও পরে গোরখোজীর ঘরে ফুল ও বাবরী 
দিবে । (১২) দশরার সময়ে বঙ্গোজী প্রথমে ও তাহার পরে 
গোরখোজী আপ্সা গাছের পুজা করিবে । (১৩) বঙ্গোজীর 
শিরাল শেট * মৃত্তি প্রথমে বাজাইয়া আনিয়া রাখিবে। 
তারপর গোরখোজীর শিরাল শেট মানিয়া ছুই মৃত্তি একত্র 
করিয়। প্রথমে বঙ্গোজীর ও তৎপশ্চাতে গোরখোজীর মুত্তি লইয়া 
বাইবে। 0১৪) গ্রাম হইতে প্রথমে বঙ্গোজীকে পান-তিলক 
দেওয়! হইবে । গোরখোজী তাহার পরে পাইবেন । (১৫) ব্রাহ্মণ 
কার্তিকী দ্বাদশীর আগের তুলসীর পুজা প্রথমে বঙ্গোজীর 
ঘরে ও তৎপরে গোরখোজীর ঘরে করিবে । বঙ্গোজী পাটাল 
প্রথম কাত্তিকের শুক্র প্রতিপদের দিন হরি জাগরণ করিবে 
তৎপরে গোরখোজী পাটীল তাহার পরদিন করিবে । (১৬) মহার 
প্রথমে বঙ্গেজী পাটীলের ঘরে মৌলী (জ্বালানি কাঠ ) 
দিবে, পরে গোরখোজী পাটালের ঘরে দিবে । (১৭) উভয় 


শিরাল শেট একজন বানিয়ার নাম। এই বণিক কেবল এক 
ঘণ্টার জন্য রাঁজ। হইয়াছিল। শ্রাবণের শুরু! পঞ্চমী ও ষঠীর দিন তাহার 
মৃময়মুন্তির পৃজ1 হয়। পুজান্তে মহিলাগণ মুগ্তির চারিদিকে নৃত্য করেন। 
তাহীর পর কৃপোদকে ইহার বিসর্জন হয়। 


৪০ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


পাঁটালের সম্মতি লইয়া! কুলকর্ণী দলিল পত্রের উপর লাঙ্গল 
চিহ্ন দিবে । 

নিম্নলিখিত পাওনাগুলিতে উভয়ের সমান দাবী থাকিবে । 

(১) শস্তের নৌক। প্রতি পাটালের প্রাপ্য দেড়মণ শস্য 
(ইহাকে মারাঠীতে শেল পাটা বলে)। (২) প্রত্যেক কৃষকের 
নিকট হইতে পচিশ আঁটী জওয়ারের কাঠি । €(৩)। প্রত্যেক 
ক্ষেত্র প্রতি ৫/* মণ কাপাস। (৪) প্রতোক কৃষকের নিকট 
হইতে এক আঁটা জওয়ার। (৫) প্রত্যেক চামারের নিকট 
হইতে বাধিক একজোনড়া জুতা । (৬) প্রত্যেক কৃষকের নিকট 
হইতে একআটী কাচা ঘাস। (৭) ঘানি প্রতি ৯ টাক তৈল। 
(১টাক-নয় মাস) (৮) প্রত্যেক পানওয়ালার নিকট হইতে 
প্রতিদিন ১৩টী পান। (৯) জোসী ব্যতীত অপর সকলের ইচ্ষু- 
ক্ষেত্র প্রতি একদলা গুড়, এক আঁটী আক ও এক পাত্র রস। 
(১০) প্রত্যেক পাল হইতে দশরার দিন এক একটি হাঁস। 
(১১) প্রত্যেক তাত হইতে বাধিক এক একখানি কাপড়। 
(১২) প্রত্যেক ধাঙগরের তাত প্রতি এক একখানি কাপড়। 
(১৩) প্রত্যেক বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ ও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির 
হওয়া উপলক্ষে আধখানি করিয়া নারিকেল । (১৪) শব্জী- 
ওয়ালার নিকট হইতে শাক। (১৫) প্রত্যেক ক্ষেত্র ,হইতে 
ধান্ ব্যতীত অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক এক পাত্র। (বাকা) 
(১৬) প্রত্যেক দোকানদারের নিকট হইতে প্রথান্থুসারে প্রাপ্য 
অংশ। (১৭) প্রত্যেক বানিয়ার দোকানের খাজনা । (৫১৮) 
প্রত্যেক মুদ্দির নিকট হইতে মসলার ছাল প্রতি একপোয়া । 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৪১ 


(১৯) লবণের দোকানের হাশীল। (২০) বাহে জমা প্রতি বর্ষ 
২৫২ টাকা । (২১) প্রত্যেক মুদ্দির দোকান হইতে প্রতিদিন 
এক একটি সুপারি। 

পাটীলবাড়ীর অদ্ধেক গোরখোজীর ও অর্ধেক বঙ্গোজীর | 

যদি হাকিম দেশপাণ্ডে ও দেশমুখের নিকট হইতে 
কোন ইনাম জমি পাওয়া যায়, তবে উভয়ের মধ্যে সমান 
বিভাগ হইবে । 

স্ন্টি সাত ও শীকার উভয়ের মধ্যে সমান বিভাগ হইবে। 
গোরখোজী তাহার অংশ প্রথমে লইবে, পরে বঙ্গোজী তাহার 
অংশ পাইবে । 

যদি গ্রামের সন্নিকটে নৃতন বাজার বা বসতি হয়, তাহার 
লভ্যাংশ এবং পাওন। উভয়ে সমান ভাবে ব্টন করিয়া লইবে । 

পাটালদিগের গরু মরিলে মহার মৃতপশুর চম্ম উভয়কেই 
দিবে। 

প্রত্যেক পাটাল আপন আপন জ্ঞাতি ব্যতীত অপর সকলের 
নিকট হইতে পাওনা আদায় করিবে । 

যে সমস্ত পুরাতন পাওনার কথ। উপরে লিখিত হইয়াছে, 
এতদ্বতীত অন্ত কোন পাওনা থাকিলে বঙ্গোজী ও গোরখোজীর 
মধ্যে সমান ভাগ হইবে। 

এতদ্যতীত পাঁটালগণ তাহাদের কাজের জন্য নিক্কর জমিও 
ভোগ করিতেন। এ নিষ্কর ইনাম জমির বিভাগের কথাও 
এই দলিলে আছে। 

বল। বাহুল্য, এই দলিলখানিতে পাটীলের সমস্ত পাওনার 


৪২ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


তালিকা নিঃশেষিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের প্রথা 
অনুসারে, পাটিলগণের পাওনা কম-বেশী হইত । বিবাহ ও 
বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে কোন কোন গ্রামের পাটাল যথাক্রমে 
॥০ ও ১২ পাইতেন। এতঘ্যতীত কতকগুলি দলিলে, “শ্রাবণ 
পউ” *শিমগা নাচপট্রি” এবং “কবল।” প্রভৃতি অপর কতকগুলি 
পাওনার উল্লেখ আছে । উপরি উদ্ধত দলিলেই লক্ষিত হইবে 
যে, দশর! পোল। প্রভৃতি কতকগুলি সার্বজনীন উৎসবের সময় 
পাটালকে কতকটা সামাজিক সম্মান প্রদান করা হইত। পাটীল 
মুসলমান হইলেও হোলীর আগুণে পুরী নিক্ষেপ করিবার অধি- 
কার হইতে বঞ্চিত হইতেন না। আবার কোন কোন যায়গায় 
প্রত্যেক বিবাহেই পাটীলদের গৃহ হইতে একটি সধবা রমণীকে 
নিমন্ত্রণ করিতে হইত। আবার কোথাও কোথাও পাটালকে 
পর্ব উপলক্ষে বলুতাদিগকে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত করিতে হইত । 
বলা বাহুল্য, এই প্রকারের ভোজ কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে 
, দেওয়া হইত না। পাঁটালের পদ যেরূপ দায়িব্পূর্ণ এবং গ্রাম্য 
সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে মাঝে মাঝে যেরূপ 
বিপদে পড়িতে হইত, তাহার অনুপাতে তিনি যে সামাজিক 
সম্মান ভোগ করিতেন তাহা মোটেই অতিরিক্ত নহে। গ্রামের 
রাজস্ব যথাঁকালে আদায় না হইলে, পাটীলকেই দণ্ড ভোগ 
করিতে হইত । গ্রামের কেহ বিদ্রোহী হইলে, বা হইবার 
সম্ভাবনা থাকিলে তাহাকে নজরবন্দী করিবার দায়িত্ব পাটালের 
স্কন্ধেই স্যস্ত হইত । পেশবার শক্রগণ যখন গ্রাম আক্রমণ 
করিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট নিফরমূলয আদায় করিতে চেষ্টা 


প্টেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৪৩ 


করিত, তখনও পাটালের হাতেই দড়ি পড়িত। আবার যে 
কোন বিদেশীয় দ্রব্য গ্রামের সীমানার মধ্যে অপহৃত হইলে 
তাহার উদ্ধার বা ক্ষতিপূরণের দায় পড়িত বেচারা পাটালের 
ঘাড়ে । এল্ফিন্পটোন্‌ বলেন যে, কোন সন্ত্ান্ত পরিব্রাজক গ্রামের 
ভিতর দিয়া গেলে, তীহার মোটবাহক জুটাইতে হইত, গ্রামবাসি- 
গণের জন্ত যাহাকে এত কষ্ট সহিতে হইত তাহাকে যে তাহার 
একটু সম্মান দেখাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? 

পদমর্ধ্যাদায় পাটালের পরেই কুলকর্ণার স্থান। পাটাল 
সাধারণতঃ জাতিতে মারাঠা। কোন কোন গ্রামে মুসলমান 
পাঁটীলও ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ পাটালের কথা প্রায় কোথাও 
পাওয়া যায় না। কুলক্ণী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
কোন জাতীয় কুলকর্ণী, ছিল না। গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসাব 
রাখা তাহার কাধ্য ; এতদ্বতীত, গ্রাম্য-সমিতির অন্ত সকল 
প্রকারের দলীলও তিনি লিখিতেন ও ..রাখিতেন। এক 'কণ্ায় 
গ্রামের দলীল-দস্তাবেজের দপ্তর্খানার্‌ তিনিই ব্বোখক ও রক্ষক। 
অতি প্রাচীন দলীল-পত্রে কুলকর্ণীকে কখন কখনও গ্রাম্য 
লেখক বলা হইয়াছে । দলীল ও হিপাব লিখিয়াই কিন্ত 
কুলকর্ণীর দায়িত্ব শেষ হইত না । রাজন্ব আদায় না হইলে, 
অথবা যথাসময়ে পেশবার কর্মচারীর নিকট না পৌ”ছিলে, 
পাটালের সঙ্গে সঙ্গে কুলকণীকেও দণ্ড ভোগ করিতে হইত । 
খুলদদেন পরগণার অন্তর্গত কিনগীও মৌজার পাটাল ও কুল- 
কর্ণী-দেয় রাজস্বের মধ্যে ১৯২৫২টাকা। আদায় করিতে না পারায় 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ; এবং বাকী রাজন্বের মধ্যে 


৪৪ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


১৬০০২ টাকা না দেওয়া! পর্য্যস্ত তাহাদের কারামুক্তি হয় নাই। 
পেশবা-সরকার অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বাকী ৩২৫২ টাক! 
' মাপ করিয়াছিলেন । (70981)৮725+ [)181199 দেখুন ) রাজ- 
নৈতিক অশাস্তির সময়েও পাটীলের সঙ্গে জঙ্গে কুলকর্ণীকে 
তাহাদের এলাকার প্রজাগণের ব্যবহারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে হইত। পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাঁও, নরসিঙ্গরাও 
জনার্দনকে লিখিয়াছিলেন যে--“তোমার অধীন তালুকে আরও 
শিলেদাব থাকিলে, তাহাদের গ্রামের পাটীল ও কুলকর্ণীর নিকট 
হইতে জামিন লইবে,_-যেন তাহার! বিদ্রোহী সার্দারদিগের সঙ্গে 
যোগ দিতে না পারে ।৮ €(বআণবী শিলেদার তৃমচে তালুক্যাত 
রহিত অসতীল ত্যানী ফিতুরী সরদারাকড়ে চাক্রীস্‌ জাউ নয়ে 
যে বিশী ত্যাস গা? বচে পাটাল কুল্কণ্ণী জাঁমীন ঘেনে-- 
[59910557859 1)18):103---১955 11901) 190 )। 

দায়িত্ব প্রায় সমান হইলেও কুলকর্ণীর “মান পান ও হক” 
পাটালের চেয়ে অনেক কম। . 

এই "মান পান হকের তালিক৷ জুগ্নর-সরকারের অন্তর্গত 
নিন্ব্গাও ও নাগা গ্রামের অদ্ধেক কুলকণাঁ ও জ্যোতিষী 
বতনের মালিক রঘুনাথের বিধবা মহালশাবাঈ সম্পাদিত ১৭৪০ 
খৃষ্টাব্দের একখানি বিক্রয়-পত্রে পাওয়া যাইবে । মহালশা- 
বাঈর পুত্র অথবা পতিকুলের কোন নিকট আত্মীয় ছিল 
না। পতির পরিত্যক্ত খণ পরিশোধ ও দানধ্যান করিয়া 
পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত তিনি আপন সম্পত্তির 
অর্দধাংশ ২০০০২ টাঁকা মূল্যে জু্জরনিবাসী বাজী যশবস্ত ও 


পৈধবাদিগের রাশ সন-পদ্ধতি ৬৯ 
গঙ্গাধর যশবন্ত চন্দ্রচুড়ের নিকটে বিজ্রুয় করিধা, তাহাদিগকে 
যথ।গীতি বিক্রয় প্র লিখিয়া দেন। এই বিক্রয-পত্রে কুল- 
কর্ণার “মান পান হক্কের”? নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত হইটয়াছে। 
(মুল দলীলের জন্য 1981588”  10187195, ০] ] 
দেখুন । ) | | 

১। সরকারী শিরোপা পাটালের পরে কুলকর্ণণ পাইবে । 

২। দীশালী ও দসর1 উত্সব উপলক্ষে পাটীলের বাড়ীতে 
বাজনা হইবার পরে কুলকর্ণীর বাড়ীতে বাজন1 হইবে । 

৩। প্রত্যেক তৈলিকের দোকান হইতে প্রত্যহ ৯ টাক 
তৈল কুলকণীর পাওন। | 

৪। পার্টালের পরে শাকের দোক'ন হইতে প্রাচীন 
প্রথানুষায়ী শাকের ভাগ কুলকণা পাইবে। | 

৫। প্রহ্যেক চামারের নিকট হইতে প্রতি বসর এক 
যোড়। জু্ত1। | 

৬। পাটালের বাড়ীতে জল দিবার পর কোলী কুলকর্ণীর 
বাড়ীতে জল জোগাইবে। 

৭। প্রত্যেক উংসব উপলক্ষ্যে এক-এক বোঝা! খবালানি 
কান্ঠ। 

৮। গ্রামের লোকেরা কালি তৈয়ার করিবার জগ 
তৈল ও দণ্ড র বাঁধিবার জন্য একখণগ্ড কাপড় দিবে। 

৯। পানের দোকান হইতে 'পাটালেক প্রাপ পানের 
অদ্ধেক পান। 


৬২ পেশবাদিগের রাক্যশাসন-পন্ধতি 


"এতদ্বতীত গ্রাম্য দেবতা শ্রীমার্তণ্ডের মন্দির ছইতে 

১০। পুণিমা মেলার সময় ২৭০ টক । 

১১। পাটালের পরে প্রসাদ । , 

১২। আশ্বিন ম'সের এক রবিবার পাটালের ধুপ লওয়া 
হুইলে কুলকর্ণী মন্দির হইতে ধুপ পাইবেন। 

১৩। আশ্িন পুণিমার মেলার সময় পাটীল যে পরিমাণ 
মিঠাই লইবেন, তাহার অর্ধেক পরিমাণ ক্িঠাই কুলকর্ণী 
লইবেন। 

এতত্যতীত মহালশবাঈ মোশাহির1 বাবদ নগদ ২৪২ ও ও 
খণ্ডি শস্য পাইতেন (১ খণ্ডি ২০ মণ)। 

কুলকর্ণার সঙ্কারী চৌগুল1। চৌগুল! দলীল দস্তাবেজ 
রক্ষ1 বিংয়ে কুলকর্ণীর সাহাযা করিতেন ; আবার রাজস্ব আদা- 
য়ের কার্যে পাটালের সহযোগিতা, করিতেন। পরলোকগত 
অধ্যাপক হুরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট হুইতে শুনিয়াছি ফে, 
মহারাষ্ট্রে একটি প্রবাদ আছে যে, পাটালের জারজ পুজ্র অথবা 
পাটিলের কোন পূর্বপুরুষের জারজ পুজ্রের বংশধর চৌগুলার 
পদ পাইতেন। মহারাষ্ট্র দেশে অব্রাহ্মণাদগের মধ্যে জারজ 
পুক্ধ অন্য সস্তান অবর্তমানে পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইত না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাদজী সিন্ধিয়। তাহার 
পিতা রণে।জীর জারজ পুক্র ছিলেন। কসব। মুকীব নিবাসী 
শাহাভী প!টীলের মৃত্যুর পর তাহার জারজ পুক্র শাস্তাজী 
ঠাকুরই পিতৃ সম্পাণ্তর অধকারী হইয়াছিলেন। 


গপেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি * 


গ্রাম্য-সমিতির কর্মচারীদিগের মধ্যে পদ্দ-মর্ধ্যাদায় ও জাতি- 
হিসাবে মহারের স্থান সকলের নীচে! কিন্তু গ্রামের মঙগলজনক 
সকল কাষেই মহারের সাহায্যের প্রয়োজন হইত। রাজস্ব 
আদায়ের সময়ে সকল গ্রামবাসীকে মহারই ডাকিয়া আনিয়। 
পাটালের নিকটে গ্রামের “চবড়ী” ঘরে হাজির করিত। 
রাত্রিতে গ্রামের পথে-পথে ঘুরিয়। পাহারা দিয়। মহারই অসতর্ক 
গ্রামবাসিগণের সম্পত্তি তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিত। 
গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমস্ত আবর্জন! মহারই পরিষ্কার 
করিত। .এই কার্য্যের জন্য গ্রামের সমস্ত মৃত পশুর চন্ধ মহা- 
রের পাওনা ছিল। স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাগ্ডারকর অনুমান 
করেন যে, এই শেষোক্ত কৌলিক বৃত্তি হইতে মহার নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে । তাহার মতে “মহার” সংস্কৃত “মৃতহরের, 
অপতভ্রংশ। ত্রিম্বকনারায়ণ আত্রে বলেন যে, সংস্কৃত “ম।' ওহর 
শব্দের যোগে মহার হইয়াছে । “মা শব্দের অর্থ লল্মী। 
হিন্দুরা গরুকেও লক্ষ্মী বলেন। সুতরাং “মা শব্দটি গো 
অর্থেও প্রযোজ্য । মহারের। মৃত গরুর চন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং 
তাহার! “মা-হর অথব। মহার। মোলস্ওয়ার্থ সাহেবের মতে 
মহারেরাই মহারাষ্ট্রদেশের আদিম অধিবাসী এবং মহারের দেশ 
বারাষ্ট্র বলিয়। এই প্রদেশের নাম মহার-রাষ্ট্র বা মহারাষ্ট্র 
হইয়াছে। ১৮ 

পাটাল ও কুপ্লকর্ণীর মান পান হক্কের তালিকা আমরা 


হুইখানি বিক্রুয়-পত্রে পাইয়াছি। মহারের মান পান হকের 
এ. 


গর পেশবাদিগের রাজ্যশাসনপ্পদ্ধতি 


তালিকা -সম্বলিত কোন বিক্রয়-পত্র এ পর্যন্ত আমাদের হাতে 
পড়ে নাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পারণের পরগণার অস্তর্গত ইস্লক' 
গ্রামের মহার ও মঙ্গদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন অধিকার 
লইয়। একটি দেওয়ানী মোকদ্দম। হয়। এই মামলার “সারাংশ” 
ব! সংক্ষিপ্ত বিবরণে বাদী দেবনাক প্রদত্ত মহ।রদ্িগের প্রাচীন 
অধিকারের নিন্গলিখিত তালিকা দেওয়া হইয়াছে । 

১। লাঙ্গলের বলদ ব্যতীত অপর সকল মুত পশুর 
চন্ম তাহাদিগের প্রাপ্য । 

২। দসরার দিন “মঙ্গেরা' % প্রত্যেক গৃহ হইতে এক- 
একখানি নৈব্দ্য পাইয়। থাকে । তন্মধ্যে পাচখ।নি নৈবেদ্য ও, 
পাঁচটি পয়সা মহারের প্রাপ্য | 

৩। পোল! উৎসবের বৃষের নৈবেদ্য মহারের প্রাপ্য । 

৪। মঙ্গদিগের গৃহের মৃত পশুও মহারের প্রাপ্য । 

৫। দরসরার দ্বিন বলির মহিষের গলায় এক ঠোঙ্গী। মিঠাই: 
বাঁধিয়। গ্রাম প্রদরন্সিণ করান হয়। এ মহিষ ও মিঠাই মহারের 
প্রাপ্য। মঙ্গের অন্য!য় করিয়! এ মিঠাইর অংশ দাবী করে। 

৬। 'জরী মরী'র (কলেরার দেবী) নৈবেদ্য মারের 
প্রাপ্য। 

৭। প্রাচীন প্রগা-অনুসারে মহারদিগের বর অশ্ব-ৃষ্ঠে 
চড়িয়! ও মঙ্গদ্িগের বর বুষে আরোহণ করিয়া আসিবে । কিন্তু 


কউ তল ও 


চর্ণ কারের বৃত্তির স্থার |: 


গেশবাদিগের-রাজ্যশ।সন-পদ্ধতি ১ ও 


মঙ্গের৷ এই' গ্রাথার অন্যথ! করিয়া তাহাদের বর অশ্ব-পৃণ্ঠে 
আনয়ন করিতেছে । 

হয় ত মহারদিগের আরও অনেক অধিকার, আরও অনেক 
পাওনা ছিল। কেবল যে কয়টি অধিকার লইয়! বিবাদ হইয়া- 
ছিল, মামলার সারাংশে সেই কয়েকটিরই উল্লেখ কর! হইয়াছে; 
বাকীগুলি স্বভাবতঃই বাদ পড়িয়াছে। গ্রামের বলুত। হিসাবে 
মহারও তাহার প্রতিদন্ী মঙ্গের ন্যায় নিশ্চয়ই ফসল উঠিলে 
প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতেই কিছু-কিছু শশ্য পাইত।; 

গ্রাম্য-দমিতির পঞ্চম কণ্ম্মচারী: পোতদার। ইহার কার্ধ্য 
রাজস্ব আদায়ের সময় মুদ্রাগুলি পরীক্ষা কর । সেকালে 
কোন মুদ্রারই নির্দিষ্ট মূল্য ছিল না প্রত্যেক মুদ্রারই ওজন ও 
ধাতুর উৎকর্ষ অনুসারে দাম হিসাব করা হইত। পোতদার 
জাতিতে সোণার ; স্থৃতরাং মুদ্রা-পরীক্ষায় তাহাদের কৌলিক 
পারদর্িতা থাকিত। অনেক সময়ে কিন্ত একই ব্যক্তি বিভিন্ন 
গ্রামের পোতদারের কাঁধ্য করিতেন। ১৭3০ সালের একখানি 
দলিলে লিখিত আছে যে, বালাজী রুদ্র, কেসো রুদ্র ও মোরো 
রুদ্র শেনবৈ নামক তিন ভ্রাতা একটি সমগ্র তরফের পোতদারী 
করিতেন। এক-একটি তরফের অধীন চারি-পাচটি বাঁ 
ততোইধিক গ্রাম থাকিত। (কিত্ত! পত্রে চিটনিশী বালাজী, 
রুদ্র ব কেদোরুদ্র ব €মারোরুদ্র শেনবৈ পোতদার তফ” 
রাজাপুর যানী হুজুর শাহুনগর নজীর! কিল্লে সাতারচে মুক্কামী 
স্বামী সনিধ য়েউন বিনতী কেলী কী. তফ মঞজকুরচে, 


৬. পেশবাদ্িগের রাজ্যশাসন-পদন্ধতি 


পোতদারীচে বতন আপলে আপণ উপযোগ করীত আস) 
১৭৪২ খৃষ্টাব্দের একখানি দলীলে দৃষ্ট হয় যে, ঘনশেট সোণার 
নামক এক ব্যক্তি সাকসে ও কর্ণালে নামক ছুই-ছুইটি বিভিন্ন 
পরগণার পোতদারী করিত ; এবং এই কার্য্যের জন্য আদায়ী 
রাজস্বের প্রতি টাকায় এক দামরী হিসাবে পারিশ্রমিক পাইত 
(৪ দামরী- ১ পয়স1 )। 

এই কয়েকখানি দলীল হইতেই সপ্রমৃণ হইবে যে, 
পোতদারের কোন নিদ্দিষ্ট বেতন ছিল না। চ্িন্ন-ভিন্ন গ্রামে, 
ভিন্ন-ভিন্ন পরগণায় তাহাদিগের পারিশ্রমিক বিভিন্ন হারে 
দেওয়া হুইত। ইহার আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই 
প্রসঙ্গ শেষ করিব। ১৭৬৫ সালের একখানি দলীলে দেখা 
যায় যে, নেবাঁসে পরগণার পোতদার লক্ষণ সোণার সরকারী 
তহবীল হইতে মাপিক ৪২ বেতন পাইতেন এবং প্রত্যেক বড় 
গ্রাম হইতে ২২ও প্রত্যেক ছোট গ্রাম হইতে ১২ হিসাবে 
পারিশ্রমিক পাইন্ঠেন। বোধ হয় পোতদারের কাঁধ্য পেশবা 
সরকারেরই বেশী উপকার সাধন করিত বলিয়া এই সরকারী 
বেতনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। 

গ্রাম্য-সমিতির কর্ম্চারিগণের তালিকা এইখানেই শেষ 
হইল। বারাস্তরে মারাঠা-পল্লী সম্বন্ধীয় অন্থান্য বিষয়ের 
আলোচনা! করা যাইবে। 

কেবল পাটাল, কুলকর্ণা, চৌগোলা, মহার ও পোতদার 
লইয়৷ গ্রামের কায চলে না। পেশব! সরকারকে প্রতি ব€সর 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ণ্ 


রাজন্ব দেওয়! যেমন দরকার, গ্রামের শান্তিরক্ষা যেমন দরকার, 
পল্লীসংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখ! যেমন আবশ্যক, সেইরূপ 
পল্লীবাসীর জীবন-যাত্রা-নির্র্বাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
সরবরাহও অত্যন্ত দরকার। অথচ মহারাষ্ট্রের পল্লীগুলি 
পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন শক্র-ভয়ে প্রাচীর দ্বার! স্থরক্ষিত। 
আর পথঘাট এখনকার মত নিরাপদ ত নয়ই, স্থুগমও ছিল না। 
তাই প্রত্যেক গ্রামেই কতকগুলি শিল্পী থাকিত, ইহাদের সাধা- 
রণ নাম বলুতা। বলুতার! সংখ্যায় বারো” মহার, সুতার, 
লোহার, চাস্তার, পরীট বা রজক, কুস্তার, ফুবী ব৷ নাপিত, 
মঙ্গ, কুলকর্ণী, জোশী, গুরব ও পৌতদার।, মহারের পাওন! 
সম্পর্কে আমরা ইতঃপুর্বেই একবার মঙ্গের পরিচয় পাইয়াছি। 
তাহাদের কৌলিক বৃত্তি কতকট। মহারের ও চণ্কারের 
অন্ুরূপ। কুলকর্ণীগ্রাম্য-সমাজের আয়-ব্যয় রাখিত ; আবার 
সময়ে-সময়ে দরকার হইলে গ্রামবাসিগণের দলীল-দস্তাবেজও 
লিখিয়া দিত 1. এইজন্য বলুত। শ্রেণীতে তাহা রও স্থান হইয়াছে। 
জোশী সংস্কৃত জ্যোতিষীর অপভ্রংশ । প্রত্যেক গ্রামেই একজন 
বা ততোইধিক জোশী থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে পঞ্চাঙ্গ 
বা পাজি দেখিয়াই বা দেয় কে, আর স্বপ্রের ব্যাখ্যা-__সুলক্ষণ 
বা অলক্ষণ নির্ণয়, ও শুভাশুভ সুহূর্তই বা ঠিক করিয়া দেয়ে 
কে? -শিবাজী মহারাজ পর্যযস্ত জোশীদিগকে খুব সম্মান 
করিতেন। তিনি ও তাহার. বংশধরেরা অনেক জোশীকে 
ভবিষ্যৎ গণনার জন্য বু ইনাম.জমি দিয়! গিয়াছেন।- .অনেক্ক 


৩ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধাতি 


সময়ে (একই ব্যক্তি কুলকর্ণী ও জোশীর কার্য করিত।) কুল- 
কর্ণী ব₹তনের “মান পান হকের” তালিকা আমরা বিধব! মহা- 
লস! বাইর বিক্রয়-পত্রে পাইয়াছি। জোশী বতনের পাওনার 
একটা তালিকাও এ দলীলখানিতেই পাওয়া যায়; কারণ, 
মহালস! বাইর পরলোকগত স্বামী ছিলেন তাহা'র গ্রামের অর্ধ 
জোশী বতনের মালিক। নিম্বগাওর জোশী গুরবের সমান 
'বলুতা, পাইতেন। গ্রাম্য-দেবমন্দির হইতে প্রথম শ্রেণীর 
বলুতার সমান প্রসাদ পাইতেন। আর পাইতেন ২৫ বিঘ। 
ইনাম জমি। আমরা দেখিয়াছি যে, পাটালের পুক্র-সম্তান 
না থাকিলে, তাহার জারজ সম্তানেরাও পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কার পাইত। জোশীদ্দিগের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম খাটিত না। 
মহাভট নামক একব্যক্তি তাহার খুল্লতাতের জারজ পু 
ন্ুভানা দাসী-পুজ্রের বিরুদ্ধে জোশী বতন সম্বন্ধে যে মামলা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। গুরব 
পল্লী-দেবমন্দিরের সেবক । প্রত্যেক পল্লীতেই এক-একটি 
মন্দির থাকিত ; ' নুতরাং দেবমন্দিরের কার্য পরিচালনার জন্য 
গুরবেরও প্রয়োজন। : মহার, সুতার, লোহার, চামার, 
কুমার, রজক, ও ক্ষৌরকারের কথ! বিশেষ করিয়। বল! 
অনাবশ্মুক । 

প্রত্যেক গ্রামেই জাবাত্ব বারোজন 'বলুতার, সঙ্গে-সে 
তেরোজন করিয়া 'আলুতা' থাকিত। 'বলুতা ও আলতা” 
সরগের অপর নাম “কার ও “নার । বোধ হয় প্রা্ীনঞ্ধালে 
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“মহারাষ্ট্রের পল্লীগুলিতে আলুত! ও বলুতা ছিল । পণ্ডিতপ্রষর 
ফ্রিট সম্পাদিত, কানারিজ ভাবায় লিখিত যাদ্দব রাজগ্নণের এক- 
খানি প্রাচীন উত্কীর্ণ লিপিতে গ্রাম্য-শিল্লিগণের (কারু কাইনা- 
দির ) পাওনার উল্লেখ দেখা যায় 1% সুতরাং ইছাদদিগের কারু 
নামই প্রাচীন ও বলুতা নাম আধুনিক । প্রতি বমরই ফসলের 
'জষয় ইহারা প্রত্যেক গৃহন্থের নিকট হইতে কিছু শহ্য পাইত। 
এই “পাওনা'র সাধারণ নাম 'বলুতা? ও গ্রাম্য-শিল্লীরা৷ “বলুনতা্চ 
'পাইত বলিয়া প্রথম “বলুতাদার' ও পরে “বলুতা; বলিয়া অভিহিত 
হুইত। 

বাধিক শস্য-প্রাপ্তিই বলুতাদিগের বাস-গ্রামের প্রতি এক- 
মাত্র আকর্ষণ নহে । গ্রামবামিগণ তাহাদিগকে এই শস্য তি 
তাহাদিগের কার্যের বিনিময়ে । ধোবা নাপিত শ্রভৃতি বলুত। 
না হইলে তাহাদের চলে না ; তাই তাহাদের এই পারিশ্রমিক । 
বলুতা গ্রাম্য-সমাজের অনুগ্রহ-প্রদত্ত দান নহে। ম্তরাং 
বলুতাদারগণ যাহাতে গ্রাম ছাড়িয়া অগ্ত্র না চলিয়! যায়, সে 
দিকে গ্র।মবাসিগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত । . বলুতা- 
'দিগের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হইলে তাহারা চলিয়! যাইবে ; 
এইজন্য গ্রামে কোন নবাগত শিল্পীকে তাহাদিগের সহিত 
প্রাতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইত মা। ফলে, প্রত্যেক 
ঘলুতার নিগ্র-নিজ গ্রাম 'নিজন্মিঙ ব্যবসায়ে বংশানুক্রমিক 
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একাধিকার জন্মিত। এই অধিকার তাহারা সহজে 
বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিত না। কোন কারণে কোন 
বলুত৷ বা আলুতা গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে 
তার বংশধরগণ ৩০৪০ এমন কি ৬০ বংসর অন্ু- 
'গস্থিতির পরেও, গ্রামে আসিয়া পিতা বা পিতামহের ত্যক্ত 
স্বত্ে দাবী করিত; এবং তাহাদ্দের সে দাবী কখনও অগ্রাহা 
হইত না। এই প্রকার বিবাদের সময় গ্রাম্যবুদ্গণ গ্রামের 
প্রাচীন ইতিহাস ও বলুতাদারগণের বংশাবলীর সম্বন্ধে যে জ্ঞানের 
পরিচয় প্রদান করিত, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। ১৭৮০ 
খৃষ্টান্যে রঘেজী ও সটবাজী খণ্ডকে নামক ছুই ব্যক্তি কসবা 
গুগার ক্ষৌরকার বতন দাবী করিয়! সনদ প্রার্থন। করে। 
তাহাদের আবেদনে লিখিত আছে যে, হূর্ভিক্ষের তাড়নায় 
তাহাদের পূর্বপুরুষ কসবা ত্যাগ করার পর অন্য একজন; 
ক্ষৌরকার গ্রামবাসিগণের দেবা করে। মূল বতনদারদের 
বংশধরের! পূর্বপুরুষের গ্রামে ফিরিয়) আসিলে, উভয় পরি- 
বারের মধ্যে বতন সমভাগে বিভক্ত হয়। ১৭৫০ খুষ্টাব্ডে 
নিবাসে পরগণার অন্তঃপাতী চিঞ্চোভি গ্রামের হ্াবী বশুনে 
জঘোজী ও যমাজী নামক ছুই ভ্রাতা ছুইপুরুষ কাল অনুপস্থিতির 
পর আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে। তাহাদের পিতামহ ছুর্ভি- 
ক্ষের সময় চিঞ্চোডি ছাড়িয়া! গিয়াছিল। . .১৭৬* খুষ্টাব্দে 
শিবাজী, বিসাজী, দারকোজী, ও নিম্বাজী নামক চারিভ্রাতা 
জুন্নর প্রান্তের অন্তর্গত কহুডাড গ্রামের লৌহকার বতন দাবী 
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করে। তাহাদের পিতৃব্য সম্তাজী পল্লীবাসিগণের উপর রাগ 
করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ সব্বেও ফিরিয়। আসে নাই; তথাপি পল্লী দরবারে 
তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের দাবী অগ্রাহা হয় নাই। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে 
লোনিখপগ্ু গ্রামের ত্বর্ণকার বতনও মুল বতনদারের বংশধরদিগকে 
দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর পুনর্ববার দেওয়া হয়। এইরূপ 
পাঁটীল, কুলকর্ণী, মার, পোতদার, চৌগুল! প্রভৃতি পল্লী- 
সেবকগণের বংশধরেরাও দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পরেও ডে 
পুরুষের বতন দাবী করিতে পারিত। 

পাটাল প্রভৃতি কর্মচারী, ও বলুতা-আলুতার সমবায়ে টি 
মহারাষ্ট্রের পল্লী-সমাজগুলি যে সর্ধপ্রকারেই এক-একটি সম্পূর্ণ 
রাষ্ট্র, তাহা আমর! এতক্ষণে দেখিতে পাইলাম । কোন কারণেই 
কোন পল্লী-সমাজকে অপর কোন পল্লী-সমাজের দ্বারস্থ হইতে. 
হইত না। তাহাদের যাবতীয় অভাব মোচনের উপায় তাহাদিগের. 
নিজের হাতেই ছিল। শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ ও চৌর্য্য নিবারণ 
পর্যন্ত শাসন সম্পর্কীয় কার্ধ্য পল্লীমাজের কর্মচারীরা করিত ৯" 
আর মন্দির-সংস্কার, ভূমি-কর্ষণ ও গৃহ-নির্্মাণের যাবতীয়; 
উপাদান গ্রামের ভিতরেই গ্রামবাসিগণের টারটলাডাগন। | 
সমবেত.চেষ্টায় উত্পন্ন হইত । . 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের শাদা জমির উপর রর 
তৈয়ারি হইত; আর কাল জমি চাষ করা হইত। এই প্রথা! 
হইতেই মারাঠি পণ্ডরী শব্দটি দলীল-পত্রে একট বিশেষ অর্থে 
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ব্যবহাত হইত । পণ্ডরী মানে শাদা; সুতরাং দলিলদস্তাবেজে 
পণ্তরী শব্দের অর্থ ছিল--শাদ। জমির ঝ| গ্রামের অধিবাসী, 
জ্বার-_কালী পণ্চরী মানে গ্রামবাসী ও গ্রামের জমির ছাষী। 
লমস্ত গ্রামবাসী কিন্তু গ্রাম্য-প্রাচীরের ভিতরে বাস করিতে 
ঞাইত না। রাসোশী ও ভীলদিগের কৌলিক বৃত্তি চরি- 
ডাকাতি বলিয়া, ইহার! প্রাচীরের বাহিরে বাস করিত । বোধ 
হয় ইহারা বাড়ীর কাছে সকল রকম আবজ্জন! ও জগ্জাল জড় 
ফরিয়। রাখে বলিয়া, স্বাস্থ্যনীতির অনুরোধেও ইহাদ্দিগের বাস- 
স্থান পল্লী-প্রাচীরের বাহিরে নিদ্দিষ্ট হইত। আগেই বলিয়াছি 
গ্রীম্য-পুলিনের কায এই চৌধ্য্য-ব্যবসায়ী ভীল রাসোশীদিগকেই 
করিতে হইত। ইহাদ্দের ' এক-একজন 'নায়ক' বা বাঙ্গালা- 
দেশের ধোপা-নাপিত সমাজের ভাষায় মণ্ডল থাকিত। গ্রামে 
কোন চুরি হইলে, তাহার দায়িন্ব পড়িত ভীল ও রাসোশীদিগের 
শ্কন্ধে। যদি ইহার! চোর ধরিয়া দিতে ব। চুরির মাল বাহির 
করিয়। দিতে না পারিত, তবে ইহাদিগের নিকট হইতে অপন্ৃত 
দ্রব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইত। যদি গ্রামের 
াসোশী বা ভীল চোরদের পায়ের দাগ বা অপর কোন চিহ্ন 
“অন্য গ্রামের, সীমানা পর্স্ত অনুসরণ করিতে পারিত, ওবে 
তাহার! ক্ষতিপূরণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইত; আর চোর 
খরিবার বা চোরাই মাল বাহির করিবার ভার পড়িত সেই 
গ্রামের রাসোশীদের 'উপর। এই প্রথাঁটি ভারতবর্ষের পল্লীতে 
'অতি প্রাচীনকাল-হইতে প্রচলিত'ছিল। এমন ফি'কৌটিল্যের 
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'অর্থশান্ত্র ও বৌধায়ণ ও নারদ-সংহিতার মত প্রাচীন গ্রস্থেও 
ইহার প্রমাণ পাওয়! যায়। পরলো কগত অধ্যাপক হরিগোবিম্দ 
লীময়ের নিকট শুনিয়াছি যে, রাসোশীরা কখনও নিজের গ্রামে 
চুরি করিত না। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর 
চলিয়! যাইতে পারিত ; অথচ, বাঙ্গালাদেশের ডাকাতদের মত 
ইহাদের রণপা ব! অন্য কিছুর দরকার হইত না। কখন কখনও 
রাসোশীর। ২০২৫ মাইল দুরের কোন গ্রামে চুরি করিয়া আবার 
স্্য্যোদয়ের পুর্বে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিত। “চুরি করিবার 
সকল রকম ফন্দি প্রত্যেক রাসোশীরই ভাল করিয়া জানা 
'ধাকিত বলিয়া, রাসোশীরই সহজে চোরাই মাল বাহির করিতে 
ও চোর ধারয়া দিতে পারিত। প্রাচীন কালে কিন্তু অপহৃত 
দ্রব্যের জগ্ ক্ষতিপূরণ করিতে হইত রাজাকে অথবা গ্রামনি বা 
'পলী-সমাজের প্রধানকে । মারাঠা যুগে এই দ্বায়িত্ব বেচারা 
রাসোশীর কাধে চাপাইয় দেওয়া! হইয়াছিল তাহার স্বভাবের 
“দোষ । 

মারাঠী পল্লীর চাষীদিগকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর। যায়। 
মিরাসদার ব1 মিরাসী ও উপরি। মিরাসীর! গ্রামেরই লোক, 
গ্রামের জমি চাষ করিত । সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী 
স্বত্ব থাকিত। খাজান! বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার 
ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজানার 
জায়ে' জমি হস্তাত্তর হইলেও: কিন্তু তাছাতে মিরাসীর 
স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইস না। ৩০৪৯১ শ্রমম কফি, 
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শিক 


৬০ বতসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, 
মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। বতন-দারেরা যেমন, 
নিজেদের বতন বিক্রয় করিতে পারিত, মিরাসীরও সেইরূপ, 
নিজ-নিজ মিরাসজমি দান-বিক্রয়ের অধিকার ছিল। উপরিরা! 
অন্য গ্রামের লোক-_দুইচারি বসরের জন্য সরকারী জমি অল্প 
জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইত। মেয়াদ ফুরাইলে আর সে 
জমিতে তাহাদের কোন অধিকার থাকিত না। মিরাঁসীদের 
খাঙ্তানার হার ছিল উপরিদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার 
অন্য প্রকারের দায়িত্বও তাহাদের নিতান্ত কম ছিল না। কোন 
মিরাসীর খাজান। বাকী পড়িলে, তাহ সকল মিরাসী মিলিয়া, 
পরশোধ করিতে হইত। গ্রাম্য-সমজের বিবিধ প্রকারের 
ব্যয়ভারের অধিকাংশ তাহাদিগকেই বহন করিতে হইত। কেহ 
কেহ মনে করেন, পূর্বের মারাঠী পল্লীতে মোটেই উপরি চাষী 
ছিল না? মিরাসীরা গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর । মন্থুর 
বিধান রানার তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রাম্য-জমীর মালিকী 
স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে কোন-কোন মিরাসী 
পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইলে, তাহার্দের জমি উপরিদিগের নিকট 
পত্তনি করা হয়। এই অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নছে। 
এখনও মারাঠ। কৃষকদ্দিগের মধ্যে উপরি অপেক্ষ! মিরাসীদিগ্রের 
খ্যা অনেক বেশী. 

: পল্লী-সমাজের কর্মচারী, আলুতা, বলুত। রাখোশী ও ভীল, 

মিরাসী ও উপরির কথার আলোচছন!। কর! হইয়াছে.) এইবার; 
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মারাঠ। পল্লীর রাজস্বের কথার আলোচন! করা যাউক। অবশ্য 
পেশবা সরকারের বাস্বিক কর প্রত্যেক গ্রাম্য-সমিতির প্রধান 
ও প্রথম দেয়। এই করের হার পেশবা সরকারের কর্মচারি - 
গণ পাঁটালের সঙ্গে একত্র হইয়া, গ্রামের জমি ও চাঁষের 
অবস্থা পরিদর্শন করিয়! স্থির করিতেন। কিন্তু সরকারী 
থাজান! ছ।ড়াও প্রত্যেক গ্রামের কতকগুলি ছোট-বড় খরচ ছিল। 
প্রত্যেক গ্রামেই এক-একটি দেব-মন্দির থাকিত। সেই 
মন্দির-সংস্কারের জন্য ও মন্দিরের ঠাকুরের পুজার জন্য খরচের 
প্রয়োজন হইত। গ্রাম্য-সমিতি ব্রাঙ্গণ, পণ্ডিতদিগকে দক্ষিণ! 
দিতেন, বৃত্তি দিতেন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দ্রিতেন ; প্রতি বৎসর 
নান। প্রকার ধর্মমানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করিতেন । 
ইহার প্রত্যেক কাযষের জন্যই টাকা পয়সার দরকার হইত । 
এই টাকা গ্রামবািগণের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তোলা 
হইত | এই সকল খরচ বাধিক ব্যাপার, প্রত্যেক বসরই করিতে 
হুইত। “বাঞ্ধিক খরচের জন্য নিন্দিষ্ট ট্যাক্সের নাম 'সাল। 
বাদ । এতঘ্যতীত অনেক অ:কম্মিক ব্য়ও গ্রাম্য- মিতিকে 
করিতে হইত। মনে করুন, গ্রামের প্রাচ'র ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে। 
যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল; সর্বদা শত্র-ভন্ন ; প্রাচীর-সংস্কার আর 
না! করিলে চলে না। এমন অবস্থায় অবশ্য পেশবা সরকার. 
কখন কখনও যে রাজ-ভাগুার হইতে গ্রাম্য-সমিতিকে সাহায্য 
না করিতেন এমন নহে । কিন্তু সকল সময়ে সরকারী সাহায্য 
পাওয়া যাইত না|; অথবা তাহার অপেক্ষায় বিয়া থাকাও 


& পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


চলিত না। অথবা মনে করুন, শক্রসেনা গ্রাম বেড়িয়া বপিয়। 
আছে । বাহুবলে তাহাদিগকে প্রতিহত করা অসম্ভব।. 
তাহার! গ্রামে অগ্নিসংযোগ করিবে, গ্রামের প্রত্যেক গৃহ 
লুন করিয়া! গ্রাম ভূমিসাৎ করিয়া চলিয়া যাইবে। গ্রাম- 
রক্ষার একমাত্র উপায়-_তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে নিষ্ষর 
প্রদান করা। এরূপ অবস্থায়ও পেশবা সরকার দেয় রাজন্ব 
কিছু-কিছু রেহাই করিতেন। কিন্তু তাহাতে গ্রাামবাসীদিগের 
সম্যক ক্ষতিপূরণ হইত না। এই সকল খরচের পর্সিমাণ 
অল্প হইলে, ট্যাক্স বাইয়া টাক! তোল! হইত। (এই 
ট্যাক্সের নাম সদর ওয়ারিদ পট্য)। আর খরচের পরিমাণ 
অধিক হইলে, গ্রাম্য-সমিতির কর্জ করা ভিন্ন আর উপায় 
থাকিত না। এই গ্রাম্য-ঝ়ণ পরিশোধের দ্বিবিধ উপায় ছিল।, 
কখন কখনও সদর ওয়ারিদ পট্যর আয় হইতে প্রত্যেক 
বৎসর কিস্তি-বীন্দর হিসাবে খণ পরিশোধ কুর। হইত।. 
আবার ' কখন-কখনও উত্তমর্ণকে দেয় :খণের পরিবর্তে নিষ্ষর 
জমি দেওয়া হইত। ; জমির পরিমাণ অল্প হইলে করের কথ। 
উঠিতই না। জমির পরিমাণ অধিক হইলে, তাহ'র কর, 
নকল গ্রামবাসী মিলিয়। হারাহারি করিয়। দিতে হইত ॥৷ 
এইরূপ নিফর জমিকে মারাঠীতে "গাও নিসবত ইন!ম' বলে। 
সুতর।ং আর্ক ব্যাপারেও মহারাষ্ট্রের গ্রামা-সমিতিগুলির 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। খাজান! দেওয়! লইয়! 'ডাহাদের। 
পেশব! সরকারের সহিত সম্পর্ক । নিজেদের, দেবমন্বিরের, 
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উৎসবাদির, ও অন্যান্য ব্যয়-নিব্্ধবাহের জন্য গ্রাম্য-সমিতি ইচ্ছা- 
মত কর আদায় করিতেন, খণ করিতেন, খণ পরিশোধের জন্য 
ছোট বড় ইনাম জমি উত্তমর্ণকে দিতেন । ইহার জন্য পেশবা 
সরকারের অনুমতির অপেক্ষা রাখিতেন না; অথবা পেশব৷ 
সরকারও গ্রামের এই সকল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। এক কথায়, আজকালকার ভাষায় বলিতে 
গেলে, মারাঠী গল্লীগুলির সম্পুণ 11110210020] 4৯00০0000) 
ছিল। আবার পল্লী-সমাজের কম্মচারিগণ গ্রামবাসিগণের 
দ্বারা! নির্বাচিত না হইলেও, পেশবা সরকারের বেতনভোগী 
ভূত্যও ছিলেন না । তাহাদের যত কিছু পাওনা, তাহাদের 
গ্রাম হইতে ।. গ্রামবাসিগণ তাহাদের আপনার লোক; 
স্থতরাং গ্রাম্য-সাধারণের মৃত উপেক্ষা করা তাহাদের পক্ষে 
একেবারেই সম্ভব ছিল না। পেশবার কর্মচারীরা তাহাদের! 
কার্য্ের তত্বাবধান করিতেন বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র। শ্ৃতরাং 
মারাঠী পল্লীগুলিকে মারাঠী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি 
ছোট ছোট স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারসম্পন্ন গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র বলা। 
মোটেই অসঙ্গত নছে। 


দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে 


পাটীল ও কুলকর্ণা যেমন গ্রামের কর্ত! ছিলেন, সেইরূপ 
শিবাজীর পূর্বেব দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে পরগণার কর্তা 
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ছিলেন ।__পার্থক্য এই যে পাটাল কুলকর্ণী গ্রামবাসীদের 
উপরে বড় সহজে জুলুম করিতে পারিতেন না__আর 
পরগণার প্রত্যেক গ্রামের উপর জুলুম করাই ছিল দেশমুখ 
ও দেশপাগ্ডের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্ধয। অত্যাচার নিবারণ 
করিবার জন্য শিবাজী ইহাদের হাত হইতে রাজন্ব আদায়ের 
অধিকার কাঁড়িয়। লইলেন$ কিন্তু ইহাদের পুরুষানুক্রমিক 
পাওনা হইতে ইহ।দ্িগকে বঞ্চিত করিলেন না। কারণ 
সহস দরিদ্র অবস্থায় পড়িলে ইহারা দেশে নান৷ প্রকার 
অরাজকতার শ্ছষ্টি করিতে পারিত। পেশবাগণ শিবা- 
জীর নীতির অনুসরণ করিঘা পরগণায় সরকারী কর্মচারী 
নিয়োগ করিয়'ছিলেন। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা পেশবাদিগের 
অভ্যদয়ের বু পৃব্রেই আপনাদের প্রাচীন অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন । অথচ ইংরেজ এঁতিহাসিক মাউন্ট য়ার্ট, 
'এল্ফিন্ফ্টোন সে জন্য দায়ী করিয়াছেন ব্রাহ্মণ পেশবাদিগকে। 
তিনি এই পরিবর্তনের মূলে_-08৫ [১০110) 87 ৮৮৪11০৩ ০1 
£))9  1321)100103- ত্রাক্মণদিগের কূটনীতি ও অর্থপিপাস। 
দেখিতে পাইয়াছেন।: অবশ্য যে এলফিন্ষ্টোন পেশবাদিগের 
নিকট হইতে নববিজিত রাজ্য সম্বন্ধে রিপে।্ট লিখিয়াছিলেন, 
তিনি ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভোগী ভৃত্য । সুতরাং 
অল্প দিন পুর্বে যে ব্রাঙ্মণগণ তাহার খিড়কীর বাড়ী আক্রমণ 
করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তাহার একটু বিদ্বেষ 
থাকিবারই কথা । যদি ইতিহাস লিখিতে বসিতেন, তবে হয় ত 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি রী 


পেশবাদিগের অবথা নিন্দা করিবার পুর্ব একটু স্থিরভাবে 
বিচার করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন। রিপোর্ট ইতি- 
হাস নহে, সরকারী দপ্তরের কাগজমাত্র । যাহা হউক, একটু 
পরেই তিনি বলিয়াছেন যে, এই পরিবস্তনের ফল ভালই 
হইয়াছিল-_“119 01)87009 ৮3 2,6911990 ৮101) 1১909. 
0101 61608 ৪8 0611৮911700 079 709০01)19 701) 179 
01010799819)) &7)0 65080101) 01 619 £911017)09,73.55 
শিবাজীর সময়ে যে দেশমুখ ও দেশপাগ্ডের প্রজা পীড়ক 
ছিলেন, পেশবাযুগে তাহারাই হইয়াছিলেন প্রজার বন্ধু ; কারণ, 
শিবাজীর নীতির ফলে প্রজার সহিত আর তাহাদের স্বার্থের 
বিরোধ ছিল না । তাই পেশবাধুগে প্রজার ছুঃখকষ্টের আবে- 
দন লইয়া! পাটিলের সহিত দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেও পুণা 
দরবারে উপস্থিত হইতেন। ১৭৬১ খুষ্টাব্ধের একখানি প্রাচীন 
দলীলে দেখিতে পাই যে, প্রান্তরাজপুরীর জমিদারের! (দেশ- 
মুখ ও দেশপাণ্ডেগণকেই মহারাষ্ট্রে জমিদার বলিত ) খোত ও 
পাটীলগণের সঙ্গে, দিদ্ধীর উপদ্রবে সর্বস্বান্ত প্রজাগণের দুঃখ 
কষ্টের কথ। এবং অশান্তি ও অরাজকতার কালে পরিত্যক্ত 
জমির অবস্থ। জানাইয়। প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পুণায় 
গিয়/ছিলেন। (প্রান্ত রাজাপুরী যেখীল রায়ত শামালাচে 
গ্যযূলে তজাজা জালী আছে। রয়তেচী কীর্দ হোউন 
পাবলী নাহী নিত্য উঠোন দংগাচ আহে। যাস্তব স্বামীনী 
কপালু হোউন প্রান্ত মজকুরচী পহানী করুন পহানী প্রমাণে সল 
8৪ 


গু. পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


মঞ্জকুরী বন্থুল ঘ্যাবা হৃণেনি জমিদার ব খেত পাটাল যানী 
হুজুর পুণ্যাচে মুক্কামী য়েউন বিদিত কেলে ) ১৭৬৪ খুষ্টাবে 
জুম্নর প্রান্তের দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণ পেশব। সরকারকে 
জানাইয়াছিলেন যে, মোগল আক্রমণে জুন্নর প্রান্তের গ্রামদমুহ 
দগ্ধ ও লুস্ঠিত হইয়াছে ; স্ততরাঁং কৃষকগণকে রাজস্ব বিষয়ে 
অন্ুগ্রহ্ন দেখান সরকারের কর্তব্য । (ভিকাঁজী বিশ্বনাথ হবাঁলদার 
তর্য খেউচাকণ ব দেশমুখ ব দেশপাণ্ডে সরকার জুন্নর য়ানী 
হুজুর যেউন বিদিত কেলে (কা) প্রান্ত জুন্নরচে গাৰ মেগেলা চয। 

দংগ্যামুলে' জরালে ব লুটলে, পাঁয়মল্লী খালী আলে। ত্যাস 
স্থভা জাউন কৌল করায় ঘেউন লাবনী করাবী |) 

দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের। রাজস্ব আদায়ের কাধ্য হইতে 

অব্যাহতি পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা যে পেশঝ 

সরকারের কোন কাষেই আসিতেন না এমন নহে। সমস্ত 
বতনের স্বত্ব-বিষয়ক দলীলের নকল তাহ।দের নিকটে থাকিত। 

প্রত্যেক নৃতন দলীল দেশমুখের নিকটে রেজিফ্টারী কর! হইত। 
আবার সরকারী রাজস্ব সরকারী কর্মচারীর নিকটে দাখিল | 
করিবার সময় পাটাল তাহার একপ্রস্থ হিসাব দেশমুখের 

নিকটে পাঠাইয়। দিতেন। পরগণাঁর কর্মচারী যখন পেশবা 

সরকারে হিসাব দাখিল করিতেন, তখন দেশমুখের হিসাবের 

সহিত তাহার হিসাব মিলাইয়া লওয়া হইত। ইহাতে 

মামলতদার বা কামাবিসদারের পক্ষে সরকারী টাক আত্মসাং 

কর! একটু কঠিন হইত। এল্ফিন্ফটোন্‌ লিখিয়াছেন যে,_ 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৫৯ 
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রেজিষ্টারী করিবার জন্য দেশমুখের নিকট শিকা মোহর 
থাকিত। দেশমুখী বতনের একাধিক মালিক থাকিলে, ধাহার 
জেষ্টযাধিকার, শিক্ষা মোহর তীাহারই হেপাজতে থাকিত। 
বতনের সকল কাধ্য তিনিই করিতেন। অপর সকলে কেবল 
ইনাম জমি ও বতনের আয় ভোগ করিতেন । 

পাটীলের 2্টায় দেশমুখের আয়ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। 
এল্ফিন্ষ্টোন্‌ বলেন যে, দেশমুখ আদায়ী রাজন্বের শতকর! ৫২ 
টাক হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। তীহার ইনামের 
পরিমাণও নেহাত কম ছিল না; প্রত্যেক ১০০ বিঘার মধ্যে € 
বিঘ! তিনি ইনাম পাইতেন। এতদ্যতীত পাঁটালের মত তীহারও 
তৈলিকের নিকট হইতে তেল, চণ্কারের নিকট হইতে জুতা, 
মুদীর নিকট হইতে ম্তুপারী, বারুইয়ের দোকান হইতে পান 
প্রভৃতি পাওনা ছিল। এল্ফিন্ট্টনের মতে ইনাম জমি বা 
পৈত্রিক পদ সথব। তৎসংক্রান্ত বৃত্তি বিক্রম ব৷ দানের অথবা 
বন্ধক রাখিবার ক্ষমতা দেশমুখ ও দেশপাগ্ডেদিগের ছিল না। 
বিক্রয় বা বন্ধকের কথা বলিতে পারি না;-_কিন্ত কখন কখনও 
দেশমুখ যে তাহার বুত্তি অন্য প্রকারে হস্তাস্তরিত করিতে 


গং পেশবাদিগের রাজ্য শামন-পদ্ধতি 


পারিতেন, তাহার একটি প্রমাণ আছে । এই প্রমাণ একখানি 
“বকশিসনামা,। এই প্রাচীন দলিলখানি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ 
কাশীনাথ রাজবাড়ে তৎসম্পার্দিত মারাঠ। ইতিহাসের উপাদানের 
দশম খণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছেন। (রাজবাড়ে মারঠাঞ্চা ইতি- 
হাসাঞ্চি সাধনে ১০ম খণ্ড ১১৪ পুষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই দলিলে দেখ! 
যায় দেশমুখ গ্রাম-প্রতি ২২ মাত্র পাইতেন। এই দলীলগ্নানি 
হইতে দেশমুখ ও দ্েশপাণ্ডের মান পান ও হকের একটি 
সাধারণ তালিক1 নিন্দে দেওয়। গেল । 

১। গ্রাম-প্রতি দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের পুরাতন পাওন।; 
তন্মধ্যে দেশমুখ ২২ ও দেশপাণ্ডে ১২ পাইবেন । 

২। সরকারী শিরোপা প্রথমে দেশমুখ ও তণ্পরে দেশ- 
পাণ্ডে পাইবেন । 

৩। 'বতন” সম্বন্ধীয় যাবতীয় দলীলপত্রে দেশমুখ 
নাম সহি করিবেন ও তাহার স্ব।ক্ষরের পার্থে দেশপণ্ডের সহি 
থাকিবে । 

৪। সরকারী কন্মচারীকে প্রথনে দেশমুখ ও তণুপরে 
দেশপাণ্ডে ভেট দিবেন। 

৫। সরকারের নিকট ও অন্তান্ত লোকের নিকট হইতে 
পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপশ্চাতে দেশপাণ্ডে গ্রহণ 
করিবেন। 

৬। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে বতনের অন্যান্য য।বতীয় মান 
থানটি,এথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাঞণ্ডে পাইবেন । 


পেশবাদিগের রাজাশাসন-পদ্ধতি ৫১. 

৭। দেশমুখ বাসগ্রামে একখানি আবাস-বাটা নিন্মাণের 
জন্য একখণ্ড নিক্ধর জমি পাইবেন। 

৮।* আবাস-পল্লীর ও স্বীয় এলাকার সমস্ত গ্রাম্-বাজ।র 
হইতে শাক-সব্জা পাইবেন | 

৯। দেশমুখ “জরাইত” ও “বাগাইত' উভয় শ্রেণীর ইনাম 
জমি ভোগ করিবেন। (যে সকল জমিতে কেবল শস্ত উৎপন্ন 
হইত তাহাকে “জরাইত+ ও বাগন করিবার উপযোগী জমিকে 
“বাগাইত" জমি বলে ।) 

১০। উত্সবের সময়ে প্রত্যেক গ্রামের মহারগণের 
নিকট হইতে জ্বালানি কাঠ দেশমুখের প্রাচীন পাওন]। 

১১। সংক্রান্তির সময়ে ঠিল ও প্রত্যেক আাদ্ধে ঘৃত 
দেশমুখ প্রত্যেক গ্রাম হইতে পাইবেন । 

১২। পরগণার কাধ্যের জন্য দেশমুখ ও তাহার প্রতিনিধি 
দুইটি করিয়া ভেট পাঠাইবেন। 

১৩। প্রত্যেক গ্রামের ধ'জরগণের নিকট হইতে বাধিক 
একখানি কন্ধল দেশমুখের পাওন। । 


১৪। প্রত্যেক গ্রামের চন্মক।রগণের নিকট হইতে 
বাষিক একযোড়। জুতা দেশমুখের পাওন।। 

১৫। “সাবান” নামক ট্যাক্স প্রত্যেক গ্রাম হইতে দেশমুখ 
আদায় করিবেন । 

১৬। শাহ দ্রবসের মসজিদের ভৃত্যগণ বাধ্িক ৩২ 


ছু 


৫: পেশবদিগের রাজ্যশাসন-পন্ধতি 


হিসাবে “তবরুকা? দিয়া থাকে । তন্মধ্যে ২২ দেশমুখের ও ১২ 
দেশপাণ্ডের প্রাপ্য । 

১৭। প্রত্যেক গ্রামের দেয় খোরাকির ( 'ভাঁকরি বাবদ 
এবজ' ) টাক! দেশমুখ ও দেশপ।ণডে সমানভাবে ভাগ করিয়া 
লইবেন । | 

১৮। কলাবন্ত, থের, গেরীপদিগকে (গীত বাগ্ধ করা 
ইহাদ্দিগের কৌলিক বৃত্তি) প্রথমে দেশমুখ ও তশুপরে দেশ- 
পাণ্ডে পারিতোধষিক দ্িবেন। 

১৯। অন্যান্য নানাবিধ কার্যের নিমিত্ত প্রাপ্য নানাবিধ 
পারিশ্রমিকের দেশপাণ্ডে এক-তৃতীয়াংশ ও ছুই-তৃতীয়াংশ 
দেশমুখ পাইবেন। 

২০1 পরগণার কাধ্যসম্পর্কে সরকারে দেয় মধ্যে দেশমুখ 
দুই-তৃতীয়াংশ ও দেশপাণ্ডে এক-তৃতীয়াংশ বহন করিবেন। 

এই তালিকায় দেশমুখ ও দেশপাগ্ডের প্রধান-প্রধান 
পাওনাগুলির উল্লেখ আছে ; ছোট-ছোট পাওনাগুলি মনানশ্যক 
বোধে উল্লেখ করা হয় নাই সুতরাং এই একখানি মাত্র দলিলের 
সাহায্যে সমস্ত পাওনার একখানি সম্পূর্ণ তালিক! প্রস্তুত 
করিবার উপায় নাই। তবে মোটের উপর 'এ কথা নিঃসন্দেহে 
বলা যাইতে পারে যে, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের “বতন বুত্তিও, 
পা্টাল কুলকর্ণীর বতন বৃত্তির অন্ুরূপ। পাটাল ও কুলকর্ণী 
যেমন গ্রামবাঁসিগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক পাইতেন, সেই- 
রূপ দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণের পারিশ্রমিক দিতেন । তাহাদের 


পেশবাদিগের রাঞ্যশাসন-পদ্ধতি তি 


নিজ-নিজ পরগণার অধিবাসিবর্গ ;-পেশবাসরকার হইতে 
কোনও প্রকারের বেতন তাহারা পাইতেন না । সুতরাং পর- 
গণার লোকের স্বার্থের সহিত তাদের স্বার্থের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 

মহারাষ্ট্রে রমণীগণ প্রয়োজন হইলে কখন কখনও যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহাদের প্রভাব 
নিতান্ত কম ছিল না। প্রথম রাজারামের বিধবা তারাবাই 
পেশবাদিগের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
উমাবাই দাভাড়ে ও অহল্যাবাই হে।লকার এক-একটা রাজ্য- 
খণ্ডের শাসন-কাধ্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা দাদার পত্বী আনন্দীবাই রাজনৈতিক 
ষড়যন্ত্রের জন্য ইতিহাসে চিরস্থায়ী অখ্যাতি অর্জন করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেশপাণ্ডের কাজ 
স্ত্রীলোকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সেকালের মারাঠা পল্লীবৃদ্ধের! 
সমীচীন মনে করিতেন না। ১৭৭৩ খুষ্ঠান্ে সরকার জন্নরের 
একটী পঞ্চায়েতে স্থির হয় যে, “ভবিষ্যতে দেশপাণ্ডে বতন 
আর কখনও স্ত্রীলোকের নামে রাখা বা হইবে না” 1% 


শ্াাপিস্পাত | পশপীশী সপ আাআাস ০ পাপী শী? শা শি ৮ পিটিশ শত শিশা াক্পিসপস্দ শত শসা? শন শীতে পীর স্পস্ট চা 


* ১৭৬৯ থষ্টাব্ে কৃষ্ণাজী হরি দেশপাণ্ডের বিধবা! গিরমাবাই অভিযোগ করেন যে, 
টাহাদের পরিবারে চারি-পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহারও ওুরস-পুজ্র না থাকায়, বিধবার! দত্তকপুত্র 
গ্রহণ করিয়! তাহার নামে বতনের কাঁজ চালাইয়! আসিতেছে : এই পারিবারিক প্রথ] 
অনুসারে তিনিও দত্তক গ্রহণ করেন, এবং তাহার পুজ তাহাদের উভয়ের নামে কাজ 
চালাইতে অঙ্গীকার করে; কিন্তু কিছুকাল পরে বতনের কাগজ হইতে তাহার নাম 
তুলিয়া দেয়। ইহার কিছুদিন পরে তাহার দত্তক পুত্র ভগবস্ত রাও একটী ৫1৭ বৎসরের 
নাবা₹ক পুত্র রাখিয়। পরলোকে গমন করেন; গগবস্ত রাওয়ের মৃত্যুর পরে বালকের 


4০ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


পরগণা -ও প্রদেশের কর্মচারী 
কামাবিসদার ও মামলতদার 


নিজামশাহী ও আদিলশাহী ন্ুলতানদ্িগের রাজত্বকালে 
শাসন-সৌকার্ধ্যার্থ সমগ্র মহারাষ্ট্র অন্তান্ত মুসলমান-শাসিত প্রদে- 
শের ন্যায় কতকগুলি পরগণা, সরকার ও সভায় বিভক্ত হয় । 
'শিবাজী এই বিভাগের একটু পরিবর্তন করেন। তাহার সময়- 
কার ক্ষুদ্রতম বিভাগ গ্রাম বা মৌজা; কয়েকটা মৌজার 
সমবায়ের নাম তরফ; এবং কয়েকটি তরফ লইয়া একটি 
সভা গঠিত হইত। মৌজার ভারপ্রাপ্ত কন্মচারীকে হাবীল- 
দার আর সভার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে স্থভেদার বা মুখ্য 
দেশীধিকারী বলা হইত। পেশবা-যুগে পরগণা, তরফ, 
মৌজা, নুভা, সরকার প্রভৃতি সকল নামগুলিই প্রচলিত 


শ্চারীর] গিরমাবাইর অধিকার অগ্রান্ত কারতেছে, অতএব পারবাবিক বতনে তাহার ৪ 

নাবালকের উভয়ের সমান অধিকার সরকার হইতে নাহাল করা হউক। গিরমাবাইৰ 
আবেদন গৃহীত হইল, কিন্ত ইহাতে বতনের কাজে নান! প্রকার গোলযোগ আরম্ভ হইল। 
হুতরাং নাবালক অমুত রাও আবার পেশবা-সরকারের দ্বারস্থ হইলেন; তিনি আবদন 
করিলেন যে, বতনের কাজের একট! পাক বন্দোবস্ত হওয়! দরকার। গিরমাবাইর দান 
গুহীত হইলে, ভবিষ্যতে তাহার মৃত্যুর পরে অমৃত রাওয়ের বিমাতাও এর্নাপ দাবী করিতে 
পারেন ; অতএব এ প্রশ্নেও চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্নের মীমাংসার 
ভার একটী পঞ্চায়েতের উপর অপিত হয়। পঞ্চায়েতের বিচারে স্থির হয় যে, বন 
সম্পর্কীয় কাগজ-পত্রে গিরমাবাইয়ের নাম থাকিবে, কিন্তু বতনের কোন কাজে হক 
করিবার কোন ক্ষমতা তাহার থাকিবে না। গীহার মৃত্যুর পর অন্ত কোন রমণী এই 
প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না । ০তিচে নাবতী জিবংত আহে তে পন্ন্ত 
দত্তকীত চলেবাসে। পুড়ে বায় কা্ীনা্টে দশ্তকাত চালবু' নয়ে |” 


পেশবাঁদিগের রাজ্যশাসন-পন্ধতি চ.( 


ছিল; এবং দলিল-পত্রে এই সকল শব্দই ব্যবহৃত হইত ঃ. 
কিন্তু তাহাদ্দের অর্থগত প্রভেদ এই সময়ে একপ্রকার 
লোপ পাইয়াছিল। তবে সাধারণতঃ পেশবাদগের কাগজ- 
পত্রে স্থভার পরিবর্তে “প্রান্ত এবং তরফ ও পরগণার পরিবর্তে । 
“মহাল' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । ছোট ছোট 
মহালের প্রধান কশ্মচারীর অভিধা ছিল কামাবিস্দার ও বড় 
বড় মহালের কর্তা ছিলেন মামলতদার | মামলতদারেরা সাধা” 
রণতঃ পুণ। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, এবং হিসাব দাখিল 
করিতেন পুণা সরকারের নিকটে ;__ পেশব! সরকার ব্যতীত 
তাহাদের উপরে আসার কোন উচ্চতর কন্মচারী থাকিত না। 
কেবল খান্দেশ, গুজরাট ও কর্ণীটক % এই তিনটী প্রদেশে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। এই প্রদেশ তিনটিতে মামলত- 
দারদিগের কার্ষের পরিদর্শন ও তত্বাবধান করবার নিমিত্ত 
এক-একজন “সরস্ুভেদার' থাকিতেন । তিনজন সরস্ুভেদারের' 
ক্ষমতা ও বেতন কিন্তু সমান ছিল না। কর্ণাটকের সরস্ভেদার 
আপনার অধীন মাঁমলতদারদিগকে বহ।ল ও বরখাস্ত করিতে 
পারিতেন, রাজস্ব আদায়-অনাদায়ের জন্য পেশবা সরকারের 
নিকটে তাহাকে দায়ী থাকিতে হইত। খান্দেশের সরন্ুভে 
দারের ক্ষমত। ও দায়িত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তিনি 

* কর্ণাটক বলিতে প্রাচীন হিন্দুযুগের ন্তায় মারাঠাযুগেও মহীশুর প্রভৃতি সমস্ত 


দক্ষিণদেশীয় রাজ্য বুঝাইত | সুতরাং সেকালের কর্ণাটক আধুনিক ইংরাজি কর্ণাটক 
অপেক্ষ। অধিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত । 


ক পেশবাদ্রিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি, 


(সেখানকার মামলতদার ও কামাবিসদারগণের কার্য্যের তত্বব্ধান 
করিতেন মাত্র । তাহাদিগের নিয়োগ-বিয়োগেও তাহার কৌনও 
হাত ছিল না, সুতরাং রাজস্ব আদায় বা অনাদায়ের দায়িত্বও 
তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত না। সরম্থৃভেদার কামাবিসদার 
ও মামলতদারদিগের ক্ষমতা কর্তব্য ও দায়িত্বের কথার আলো- 
চন! করিবার পুর্বেবে ইহাদের বেতনের কথার আলোচন৷ কর! 
যাউক। 

পেশবা-যুগের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, সকল কাম।বিস- 
দার সমান বেতন পাইতেন না; অথব! এখনকার মত সেকালে 
এই সকল কর্ধচারীর কোন নির্দিষ্ট “গ্রেড' বা বেতনের হারও 
ছিল না। মহালের আয়তন ও আয়ের তারতম্য অনুসারে, 
কম্মচারিগণেরও বেতনের তারতম্য হইত। ১৭৪১ খষ্টাব্ডে 
ত্রি্বক হরি নামক একব্যক্তির বাধিক ১০০০২ বেতনে সরকার 
হ্থাণ্ডের কামাবিস্ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার তিন 
বতসর পরে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভূপাল পরগণার কামাবিসদ্রার রাম- 
চন্দ্র বল্লাল ৭০০০২ বেতন পাইতেন। সাধারণতঃ এই সকল 
কর্ম্মচ।রী, নিয়োগের সময় যে পরিমাণ রসদ বা আগ।ম টাকা 
দিতেন, তদন্থুপাতে তাহাদের বেতন নিদিষ্ট হইত। ভূপাল 
পরগণার কামাবিসদার পৌঁণে ছুই লক্ষ টাকার রসদ দিয়াছিলেন; 
তিনি বেতন পাইতেন পৌণে দুই লক্ষের ২ (শতকরা ৪২) 
৭০০২1 (৭০০০২ তুন্মাস বেতন রপদ পাবণে দোন লাখ 
রূপয়াস দরসদে ৪ রূপয়ে প্রমাণে )। ঠিক এই নিয়ম অনু- 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধাতি ৫ 


সারেই এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের মামলতদীরের বেতন তপ্রদত্ত 
রসদের শতকর!] ৪২ হিসাবে ১২৮০০ নিদ্দিষ্ট হুইয়াছিল। 
(তুন্মা মুশাহিরা রসদে চ৷ দরসতে রূপয়ে ৪ প্রমাণে ১২,৮০০ 
বারাহাজার অঠশে করার কেলে আ্সেত )। রাও থাহাছুর 
দত্রাত্রেয় বলবস্ত পারসনীসের মতে কামাবিসদার ও মামলত- 
দার তাহাদিগের অধীন মহালের দেয় বাধিক রাজন্বের শতকর! 
৪ হিসাবে বেতন পাইতেন। 7298])৮98, 1)191168, বালাজী 
বাজীরাও প্রথম খণ্ডে ৪০৭ ও ৪০৯ সংখ্যক দলীলের পাটাকায় 
তিনি লিখিয়াছেন-_-17109 1:9275017167861017 02 61)9 1087779- 
৮1909] 01 131)01)8] ৮73 15:80 ৪610৪ 4 1১97 09276 
01 10119 19৮610010 9091%90.. এবং “51119 719770106 ০01 
73010091101200 ৮728 01010509060 0880 1)918010, 880. 
13৪. 890১0009 ৮০০ 7:9001৮60. [7:0700 1)11, 1] 2091)00 
01 800010101 ০01 11101 00ড010016, 1119 10100171)61:901077 
788 ঠি60 ৮৮ 15. 1%,80909 90 15, & 1১0 9910৮ 01 
6119 79৮9206১ 

রাও বাহাছুর পারসনীস বহুকাল মারাঠা ইতিহাসের আলোচন! 
করিয়াছেন; তাহার ন্যায় পণ্ডিতের মত বিন। বিচারে উপেক্ষ। 
করা চলে না। কিন্তু রাও বাহাছুর তৎসম্পাদ্দিত বালাজী 
বাজীরাও শ্রথম খণ্ডের আর কয়েকখানি দলীল ভাল করিয়! 
দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, তাহার মত যুক্তিসঙ্গত নছে। 
আমরা উপরে যে ছইখানি দলীল হইতে ছুইটি পদ উদ্ধৃত 


শচ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে যে, রসদের শতকর। 
৪২ হিসাবে বেতন নিদ্ধারিত হইল। রসদ শব্দের অর্থ রাজস্ব 
নহে। পেশব! সরকারের আথিক স্বচ্ছলতা ছিল না বলিয়া, 
তাহার! প্রত্যেক মহালের কন্মচারীর নিকট হইতেই বৎসরান্তে 
বা নিয়োগের সময় কিছু অগ্রিম টাকা লইতেন। এই অশ্রিম 
দানের নাম রসদ । একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে, 
কামাবিসদার ও মামলতদারগণ ঠিক নিজ নিঙ্গ রসদের শতকরা! 
৪. বেতন পাইতেন। ভুপালের কামাবিসদার রামচন্দ্র বল্লাল 
১,৭৫,০০০২ রসদ দিয়াছিলেন : তিনি ৭০০০২ বেতন পাই- 
তেন । বুন্দেলখণ্ডের মামলতদার লক্মমণ শঙ্কর ৩,২০১০০০২ 
রসদ দিয়াছিলেন ; স্থৃতর/ং তাহার বেতন হইয়াছিল, ১২, 
৮০০২। আবার বালাজী বাক্গীরাওয়ের শাসনকালীন আর 
একখানি দলীলে দেখিতে পাই যে, ১৭৬০ খুষ্টান্দে ত্রিণ্থক 
বাবুরাও নামক এক ব্যক্তি ৫ বসরের জন্য কসবা পু তাম্ব!র 
কামাবিসদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুণতান্বার রাজস্ব পাচ 
বুসরে ৪৫০০০২ হইতে ৪৯০০০ পর্যন্ত * ইস্তাঝর' নিয়ম 
অনুসারে পড়িবার কথ চিল। 

১৭৫৯--৬০-__ ৪৫১০ ০০২ 

১৭৬০.-৬১---৪ ৬০০৩২ 

১৭৬১--১২--৪৭১০০০২ 

১৭৬২--৬৩-_-৪৮) ০০০২ 

১৭৬৩--৬৪-_-৪৯,০ ০০২ 


পেশবাদ্দিগের রাজ্যশ।সন-পদ্ধতি  গঞ 


যদি রাও বাহাদুর পারসনীসের মত ঠিক হইত, তাহ! 
হইলে পুণতানম্বীর কামাবিসদার রাজস্বের শতকর! ৪২ হিসাবে 
অন্ততঃ ১৮০০২ বেতন পাইতেন। কিন্তু পেশবা সরকার 
তাহাকে বাধিক ২০০২ মাত্র বেতন দিতেন। (7891. 9,5' 
1)197195, 13518]1 132] 1905 ৬০] 1, 7. 279 দেখুন । ) 
মামলতদার ও কামাবিসদারগণ যে এক বৎসরের রাজন্বের 
সমান টাকা রসদ স্বরূপ দিতেন না, তাহার প্রমাণও রাও 
বাছাছ্বর পারসনীস সম্পাদিত পেশবার ডায়েরীতে মুদ্রিত বহু 
দলীলে পাওয়া যায়। কসবা পুণতাম্বার কামাবিসদার মাত্র 
২০,০০০২ টাকা রসদ দিয়াছিলেন, অথচ, তাহার মহালের 
বাধিক রাজস্ব ৪৫,০০০২র কম ছিল ন|। 

সকল সময়েই যে কামাবিসদারের রসদের অংশ বেতন 
পাইতেন, এমন কথাও বলা যায় না। কসব! পুণতান্বার 
কামাবিসদারের কথাই ধরুন। তিনি বাধিক খ|জান। আদায় 
করিতেন ৪৫ হইতে ৪৯ হাজার, বাধিক রসদ দিতেন ২০১০০০২, 
রসদের অনুপাতে তাহার বেতন হওয়া উচিত ছিল ৮০০২ কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে তিনি বেতন পাইতেন ২০০২। ( নকৃতাপৈকী 
রসদ দ্রসলে রূপয়ে ২০,০০০ বীপ হাজার প্রমাণে করার কেলী 
অসে। দরসাল বাস হাজার রূপয়ে সরকাবাত জমা করূন 
জাব খেত জানে । শিবন্দীৰ মহাল মজকুরচী নেমনুক পেশজী 
প্রমাণে করার--২০০ কামাবিস্দার ) 

সাধারণতঃ কামাবিসদারের আঁফিস-খরচ, পান্ী-খরচ ও 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


অন্যান্য খরচ চালাইবার জন্য পেশব! সরকার কিছু থোক টাকা 
মঞ্জুর কারয়। দ্রিতেন।. সরকার হ্যণ্ডের কামাবিসদার ত্রিন্বক 
হরির জন্য এই সম্পর্কে পেশবা সরকার যে টাক! মঞ্জুর 
করিয়াছিলেন, তাহ।র তালিক হইতেই এই কথা বেশ ভাল 
করিয়া বুঝা বাইবে। ত্রিম্বক হরির নিয়োগপত্র হইতে তাহার 
আফিস খরচ প্রভৃতির তালিক। নিয়ে দেওয়া গেল । 

কামাবিসদার স্বয়ং ১০০০২ 

মাসিক ৬০২ হিসাবে ১১ মাসের বেতন দিয়! বারো মাস 
খাটাইয়। লইবার করারে পাল্ধী 

খরচ ৬৬০২ 

৫০ জন টৈনি.কর বাবদ ৭৫০০২. 

মাসিক ২০, ২০১ অথব। ৩২ বেতনে ২০০ পেয়াদা রাখিতে 
হইবে। ইহাদিগকে বারো মাসেরই বেতন দিতে হইবে। 
চৌকীতে চৌকীতে প্রয়োজনমত মাসিক ৩॥০ বেতনে ঝরে! জন 
কারকুন ব! মুহুরী রাখিতে হইবে । 

নিন্লিখিত কারকুনেরা ১০ মাসে নিন্গলিখিত হারে বেতন 
লইয়া বারোমাস চাকরী করিবে £-- 


মজুমদার ২৫২ 
নারোরম ফডনিস্‌ ২৫২. 
শিবাজী-দাদাজী চিটনীস ২৫২. 
শিরমাজী আবজা কারকুন ২৫২. 


জনার্দন ভাস্কর, কারকুন ৯৫২ 


পেশবাদিগের রাজ্যশা দন-পদ্ধতি ৩৫ 


বিসাজী যাদব, ভিকাজী তনেদেব। মোরো শামরাজ এবং 
গিরমাজী নামক চারিজন কারকুন, জনপ্রতি ১৫২ 
হিসাবে ৬০২. 

বাবুজী ত্রিমল, গোবিন্দশিবদেব শিবাজীরাম ও বেস্কাজী 

অনন্ত নামক চারিজন কারকুন জনপ্রতি ১২২ টাক! 

হিসাবে ৪৮২ 

এই তালিকা হইতেই বেশ বুঝ! যায়, পেশবা-সরকার 
প্রত্যেক মহালের আয়-ব্যয় সন্বন্ধে কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব 
রাখিতেন। এই তালিকার দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঁঠকগণের 
মনে।যোগ আকৃষ্ট হইবার সম্তাবনা। (১) বারোমাস চাকরী 
করিয়। দশ মাস বেতন পাইবার নিয়ম ও (২) পাহ্বী-খরচ। 
এই দশমাসী বেতন ও বারোমাসী চাকরীর নিয়ম কেবল 
শাসন-বিভাগে নয়, সেনা-বিভাগেও প্রচলিত ছিল। বোধ 
হয়, এই নিয়ম প্রথমে মোগল-সেনা-বিভাগের অনুকরণে মারাঠা- 
সেনাদলে প্রবন্তিত হয় ও ক্রমে-ক্রমে তথা হইতে মারাঠা শাসন- 
বিভাগেও বিস্তার লাভ করে। পেশবা-যুগের পাল্থী-খরচের 
সহিত এখনকার রাহা-খরচ বা 6:৪%0111)0 ৪110দ81০9এর 
তুলন1 করা সঙ্গত হইবে না। এখন যেরূপ সরকারী কর্ম্ম- 
চাঁরীরা নিজ.নিজ বিভাগে কারধ্যের উৎকর্ষের জন্য “রায় বাহাছুর 
'খ! বাহাদুর”, দেওয়ান বাহাদুর» “রায় সাহেব? খা সাহেব 
প্রভৃতি উপাধি পাইয়৷ থাকেন, সেইরূপ পেশবা-যুগের 
কম্মচারিগণ পান্ধী ও “আপগ্াগিরি' প্রভৃতি ব্যবহার করিবার 


জ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু খালি পান্ী চড়িবার অধিকার 
পাঁইলেই ত হয় না; পাঙ্ধী কেন। চাই, পাল্থী বহিবার জন্য 
বেহারা চাই, ও এই সকল ব্যয়ের জন্য টাকা চাঁই। পাছে 
রাজদত্ত সম্মান দরিদ্র কম্মচারীর পক্ষে পুরস্কার না হইয়া 
বিড়ম্বনা হইয়। দাড়ায়, এই ভয়ে পেশবাসরকার কোন কন্ম- 
চারীকে পানঙ্ধী আপ্তাগিরি ব্যবহারের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
এই অধিকার সম্ভোগের জন্য কিছু টাকাও 'পান্কী-খরচ? ৰা 
'আপ্তাগিরি .খরচ* বাবদ মঞ্জুর করিতেন। আজকালকার 
অনেক “রায় বাহাদুর? ও খখ। বাহাছু'র, যে রাজসরকার হইতে 
পদমধ্যাদা বাঁচাইয়! চলিবার খরচ পাইলে বীচিয়া যাইতেন, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

কামাবিসদার ও মামলতদ।র পেশবার প্রতিনিধি ১ 
স্বতরাং পেশবাসরকারের তাবৎ রাঁজক্ষমতাই ইহারা পরিচালন 
করিতেন। স্ততরাং ইহাদের কর্তব্যের সংখ্যা ও দায়িত্বের 
পরিমাণ খুব বেশী ছিল। একদিকে যেমন রাজস্ব আদায়ের 
সহিত, কামাবিস্দরকে কৃষকের হিত-সাধন, কৃষির বিস্তার 
ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত, অপর দিকে আবার 
তাহাকে মহালের মধ্যে নব-নব শিল্প-কলার প্রতিষ্ঠার দিকে 
মনোযোগ দিতে হইত। এতদ্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
সকল প্রকারের মামলার তদন্ত করিয়। বিচারের জন্য পঞ্চায়েত 
নিয়োগ করিতেন কামাবিসদার 3 ধর্মম-সন্বন্ধীয় ও সামাজিক 
সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন তিনি ; মহালের "শিবন্দী, 
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সেন।' ও পুলিশের কর্তাও ছিলেন তিনি ? স্থতরাং পরোক্ষভাবে 
শান্তিরক্ষার ভারও তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এই- 
খানেই তাহার কর্তব্যের শেষ হইল না। পেশবা-যুগের 
মারাঠাগণ আবার মধ্যযুগের যুরোপীয়দিগের মত ভূতপ্রেত 
ও ডাইনীদিগের কুহক শক্তিতে আস্থাবান ছিল। কাজেই 
মহালে ভূতের উৎপাত হইলে, কোন ভাইনীর কুহকে কোন 
প্রজার ধনসম্পত্তি 7 জীবনের অনিষ্ট হইলেও, তাহার প্রতি- 
কারের জন্য আতঙ্কিত জনসাধ।রণ কামাবিস্দারের দ্বারস্থ 
হইত। এত ক্ষমত1 বাহার, ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ 
বা সুবিধা যে তাহার একেবারেই ঘটিত না, তাহ! নহে 
স্বতরাং মারাঠা-কন্ধচারিগণের উৎকোচ-প্রিয়তার বহু বিবরণ 
বিদেশী লেখকগণের গ্রন্থে পাওয়া যায় । শিবাজীর সমকালীন 
ইংরেজ পর্যটক ডাক্তার ফ্রায়ার ( [7797 ) ও উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংরেজ সৈনিক ডাঃ মেজর ক্রুটন্‌ (0০98))৮০)) 
উভয়েই মারাঠা-কম্মচারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। 
ফ্রায়ার বলেন যে, একজন মারাঠ! কম্মচারী শিবাজীর দরবারে 
আগত ইংরেজ-দুত অস্কিন ডেন্কে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন 
যে, তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া লইতে হুইলে উপহারের তালি- 
কাটি আরও কিছু বাড়ানো দরকার । আর ক্রটন্‌ বলেন 
যে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাহার এক মৃত ভাগিনেয়ের জন্যও 
খেলাত চাহিয়াছিলেন; নতুবা অপর সকলকে খেলাত 
পাইতে দেখিলে তাহার ভগিনীর লুগ্তপ্রায় পুজ্রশোক আবার 
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প্রবল হইবার সম্ভাবনা । এই উপহার-প্রিয়তার বা অভদ্র 
ভাষায় উৎকোঁচের লোভ যে মারাঠাদিগেরই একচেটিয়! ছিল 
এমন নহে। সেকালের ইংরেজ ব৷ মুসলমান কর্মচারীরা এ 
বিষয়ে মারাঠ! কণ্্মচারিগণের অপেক্ষা যে নৈতিক হিসাবে খুব 
উন্নত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। হকিন্প এবং রোর 
(ন৮101108 এবং 7০২৪) ভারত-প্রবাস-কাহিনীতে মোগল 
কন্মচারিগণের যে অর্থ-লোলুপতার বিবরণ আছে, তাহা সে 
কালের নবাব, আমীর ও ওমরাহদিগের পক্ষে মোটেই সম্মান- 
জনক নহে। ইহারা না৷ কি পাশ্চাত্য বণিকের বাক্স-পেটারার 
ভিতরের সন্ধান পাইবার জন্য অসঙ্গত কৌতুহল প্রকাশ 
করিতেন। আবার, বিলাতী জজের যে চিত্র সেকৃস্পীয়রের 
অমর তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে--“ঠ)৪ 986০০ 17) 
0170. 109117 101) 9০০৭ 98101 1116৫৮--তাহাতে 
এলিজাবেথের যুগে স্থুলোদর বিলাতী-ধর্ম।বতারের আনুকুল্যও 
যে উৎকোচ ছারা ক্রয় করা যাইতে পারিত, তাহ বেশ বুঝা 
যায়। ই্ার এতিহাসিক উদাহরণ স্বনামখ্যাত লর্ড বেকন্‌। 
ভাগ্যদোষে তিনি ধর৷ পড়িয়। কলঙ্কের ভাগী হইয়াছেন। কিন্তু 
ধাহার! ধর। পড়েন নাই, তাহাদের সংখা'ও বোধ হয় কম নহে। 
যে সকল ইংরেজ কর্মচারী, কোম্পানী বাহাছুরের চাকরী 
করিতে এ দেশে আসিতেন, তাহারাও এ বিষয়ে “কালা-আদ- 
মীর চেয়ে বড় বেশী উন্নত ছিলেন না। ক্লাইৰ ও তাহার 
সহযোগীর! অল্পকাল ভারত-প্রবাসের পরই স্বদেশে ফিরিয়া 
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সকল জিনিসের বাজার-্দর যেরূপ চড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, 
তাহাতেই ইহা বেশ বুঝা যায়। আবার, ওয়েলিংটনের 
ভেস্প্যাচে পড়িয়াছি যে, তাহার অধীন একজন লেফ্টেম্াণ্ট 
কর্ণেল সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে দণ্ডিত 
হইয়াছিলেন। একজন লেপ্টেন্তান্ট চোরাই মাল খরিদ 
করিয়াছিলেন, এবং অপর ছুইজন লেপ্েন্তাণ্ট বাজারে যাইয়া 
উপদ্রব করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শীস্তি-ভোগ 
করিয়াছিলেন। সে-কালের লোকের চক্ষে উৎকোচ-গ্রহণ খুব 
গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত নাঁ। উৎকোচ ব৷ 
উপহার প্রত্যেক রাজকর্মচারীর ন্যায্য পাওন৷ বলিয়াই পরি- 
গণিত হইত । ন্ৃতরাং ভারতে এবং বিলাতে উভয় দেশেই 
এক সময়ে উৎকোচ দান ও গ্রহণ পৃরামাত্রায় প্রচলিত ছিল। 
পেশবা-রাজত্বের শেষভাগে মারাঠা! কর্মচারীরা প্রকাশ্যেই 
'অন্তস্থ” বা “দরবার-খর৮ দাবী করিতেন; বিলাতে এ রকম 
খোলাখুলি ছিল না, এই যা প্রভেদ। 
অত্যাচার ও অনাচার সকল দেশে, সকল যুগে, সকল 
গবর্ণমেন্টের অধীনেই অল্লাধিক পরিমাণে থাকে ; পেশবা 
যুগেও ছিল। কিন্তু কামাবিসদার ও মামলতদার যাহাতে 
তাহাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারেন, সে- 
দিকে পেশবা-সরকারের সতর্কতার অভাব ছিল না । সাধারণতঃ 
ছুই শ্রেণীর কর্মচারীর সাহায্যে পেশবা-সরকার কামাবিসদার 
ও মামলতাদারের ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারণ করিতে চেষ্টা 
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করিতেন। ইহাদের মধ্যে দেশমুখ ও দেশপাগ্ডেদিগের সহিত 
আমাদের ইতঃপূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইহাদের নিকটে 
গ্রাম্য-রাজন্বের এক-এক প্রস্থ হিসাব থাকিত। মামলতদার ও 
কামাবিসদারের হিসাবের সহিত এই হিসাব মিলাইয়া লওয়া 
হইত; সুতরাং হিসাব জাল করা অথবা মিথ্যা হিসাব দেওয়া 
পরগণার কর্মচারীদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কর্্মচারীদিগের সাধারণ নাম পদরখদার | পাটীল, কুলকর্ণী, 
দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মত ইহারা নিজ-নিজ পৈতৃক পদ 
উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষান্ুক্রমে পাইতেন। ইহাদিগকে বহাল 
বা! বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাও কামাবিসদারের বা মামলতদারের 
ছিল না; অথবা ইহারা নিজ নিজ পৈতৃক কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে না পারিলে, ইহাদিগের দ্বারা অন্য কায করাইয়া 
লইতেও কামাবিস ও মামলতাদার পারিতেন না। যদি তাহারা 
এরূপ অসঙ্গত চেষ্টা করিতেন, তবে দরখদারেরা পেশবা- 
সরকারের নিকট আবেদন করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়া 
লইতে পারিতেন। 
দরখদার 

প্রত্যেক কামাবিসদারের ও মামলতদারের আফিসে বার জন 
কারকুন ব্যতীত ৮ জন “দরখদার' থাঁকিতেন। মহালসম্পকীয় 
প্রধান প্রধান কা ইহাদের সম্মতি বা সহযোগিতা ভিন্ন সম্পন্ন 
হইবার উপায় ছিল না। নিম্সে ৮ জন দরখদারের তালিকা 
দেওয়া গেল £__ 
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১। দেওয়ান। 
২। মজুমদার । 
৩। ফডঅবিস। 
৪। দপ্তরদার | 
৫1। পোতনীস্‌। 
৬। পোতদার। 
৭। সভাসদ্‌। 
৮। চিটনীস্‌। 


এই সকল 'দরখদ্দার মামলতদারের নিকট হইতে 
বেতন পাইতেন না; স্থতরাং ইহারা প্রয়োজন বোধ করিলে 
মামলত্ারের কাধ্য।কার্ধ্য সম্বন্ধে পেশবাসরকারের নিকটে 
সকল সংবাদ পাঠাইতে ভীত হইবেন না, এই ভরসায়ই 
বোধ হয় প্রত্যেক বিভাগেই কতকগুলি দরখদার রাখিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাদের কর্তব্যগুলি আবার এমন 
দক্ষতার সহিত বিভগ করা হইয়াছিল যে, আট জন দ্রখ- 
দারের মধ্যেও কাহারও অজ্ঞাতে শাসন বা রাজস্ব-সম্পকীয় 
কোন কাজ হইবার উপায় ছিল না। দেওয়ান সকল হুকুম- 
নাম। ও চিঠি-পত্র সহি করিতেন। মজুমদার প্রত্যেক দলীল 
ও হিসাব সম্যক্রূপে পরীক্ষা করিয়া ফডনবিসের নিকটে 
পাঠাইতেন। ফডনবিস প্রত্যেক দলীল ও হুকুমনামায় 
তারিখ লিখিয়! দিতেন এবং দৈনিক কাষের ও হিসাবের 
খসড়া লিখিতেন। টাকার থলিযায় তিনিই হিসাবের চিঠি 


গ» পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


বাধিয়া দ্রিতেন। প্রত্যেক গ্রামের রাজন্ব নিদিষ্ট হুইলে 
তাহার কাগজে তারিখ লিখিয়া দিতেন ; এবং পরিশেষে সকল 
খাতাপত্র তিনিই সদরে লইয়। আসতেন। দপ্তরদার ফড়- 
নবিসের দৈনিক খস্ড়। হইতে খতিয়ান-বহি তৈয়ার করিতেন। 
এবং মাসান্তে আয়-ব্যয়ের মোটামুটি একট! হিসাব সরকারে 
পাঠাইতেন। পোতনীস আদায়ী রাজন্বের ও নগদ টাকার 
হিসাব রাখিতেন এবং দৈনিক হিসাবের খস্ড়া ও খতিয়ান 
লিখিতে সাহায্য করিতেন। পোতদার প্রত্যেক আফিসে 
ছুই দুই জন করিয়া থাকিত,__মুদ্রার বিশুদ্ধত। পরীক্ষা! করাই 
ছিল ইহাদের কাজ। সভাসদ্‌ ছোট-ছোট মামলা-মোকর্দমার 
রেজিদ্রী রাখিতেন ও মামলতদারের নিকট ততসম্বদ্ধে রিপোর্ট 
করিতেন। চিটনীস্‌ সকল প্রকার চিঠিপত্র লিখিতেন ও 
চিঠিপত্রের জবাব দিতেন | (7301701)7 0829৮997 
7১00708 %01017)53 দেখুন ) এতদ্বাতীত প্রথম মাধব রাওয়ের 
সময়ের একখানি প্রাচীন দলীলে 'জমেনীস” নামক আর 
একজন কর্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। এ দলীল- 
খানিতে জমেনীসের কর্তব্য নিন্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে-_ 

১। সরকারী কন্মচারীরা জিরাইত ও বাগাইত জমি 
পরিদর্শন করিয়া তাহাদের মন্তব্য ও রিপোর্ট জমেনীসের 
নিকটে দাখিল করিবেন। জমেনীস প্রয়োজনমত তদন্ত 
করিয়া ত্সাহায্যে খাজনার হার নিদ্ধারণ করিয়া কারভারীকে 
জানাইবেন । 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পন্ধতি ল১ 


২। রাজস্ব-সম্পককীয় যাবতীয় হিসাব জমেনীসের নিকটে 
দিতে হইবে । আদায়-বাকী নিভূলভাবে লেখা হইল কি 
না, তাহার প্রতি জমেনীস নজর রাখিবেন। 

৩। গ্রাম্য-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা! 
জমেনীসের থাকিবে । আবার আবশ্যক বিবেচন! করিলে 
কয়েক বশুসরের জন্য তিনি রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে 
মাপ করিতে পারিবেন । | 

৪। বাকী আদায়ের হুকুম জমেনীস দ্িবেন। 

৫। রাজন্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার “কৌল' জমেনীসের 
নামে বাহির হইবে । 

৬। ফডবনবিসের দৈনিক খসড়া হইতে গ্রাম্য-রাজস্বের 
আদায়-বাকীর খতিয়ান জমেনীস প্রস্তত করিবেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আটজন দরখদারের মধ্যে কেহই 
অপর কাহ।রও অজ্ঞাত রাজন্ব বা শাসন-সম্পর্কীয় কোন কিছু 
করিতে পারিতেন না। ইহারা কিরূপে পরস্পরের কাযের 
তত্বাবধান করিতেন, তাহা ১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্ধে ধারবারেব মামলত- 
দার ব্যাঙ্কট নারায়ণের লিখিত দুইখানি পত্র হইতেই বেশ বুঝা 
যাইবে । এই চিঠি ছুইখানিতে মজুমদার ও দপ্তরদারের কাধ্য- 
তালিকা দেওয়। হইয়াছে । মজুমদার, জমেনীস, ফড্নাবস ও 
চিটনবীসের কাধ্যের তন্বাবধান করিতেন। আবার, দপ্তরদারকে 
কামাবিস্দারের নিকট হিসাব দাখিল করিবার আগে ফডন- 
বিসকে হিসাব-সম্পর্কীয় সকল কথ বুঝাইয়! দিতে হইত। 


পি পেশবাদিগের রাজাশাসন-পদ্ধতি 
মজুমদারের কাধ্যতালিক। 


১। তিনি প্রতিদিন দৈনিক হিসাব মিলাইয়। লইতেন। 

২। ফডনবিস ও চিটনীস লিখিত প্রতোক হিসাব ও 
চিঠি তিনি পরীক্ষা করিয়া! দেখিতেন। 

৩। নব-নিযুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক-সৈন্যের বেতনের 
অস্ক ঠিক করিয়! যোগ দেওয়। হইল কিনা, তিনি দেখিবেন এবং 
প্রত্যেক মাসের অশ্বারোহী ও পদাতিকদ্িগের হাজিরা লইবেন । 

8৪। মহালের, যে অংশের নিমিত্ত সহকারী মামলতদার 
নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব 
মজুমদার প্রস্তত করিবেন এবং মামলতদারের সদরে দেয় 
হিসাবও মজুমদারের মারফতে দিতে হইবে । 

৫। মজুমদারের অজ্ঞাতে মামলতদার পরিবর্তন করা 
হইবে না। 


দণ্তরদারের কার্মযতালিকা 


১। ফড্নবিস দৈনিক খস্ড়া লিখিতেন ও তাহা হইতে 
দপ্তরদার খতিয়ান তৈয়ার করিতেন । 

২। বাধ্ধিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দপ্তরদার 
প্রস্তুত করিবেন। বর্ষান্তে কামবিস্দারের ছিসাব তিনি 
কাগজ-পত্রের সহিত মিলাইয়৷ পরীক্ষা করিবেন। 

৩। প্রজাদিগকে প্রদত্ত খণ ও তাহা পুনরাদায় সম্বন্ধীয় 
তদন্ত দপ্তরদার করিবেন । 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি থ. 


৪। মহালের সোয়ার বা অশ্বারোহী-সেনা-সম্পককীয় 
হিসাব দপ্তরদার পরীক্ষা করিবেন । 

৫। দপুরপার সমস্ত হিসাব ফভনবিসকে বুঝাইয়। দিবেন 
ও তীহারা উভয়ে মিলিয়া মামলতদারের নিকট হিসাব দাখিল 
করিবেন । 

৬। ফডনবিস নিম্নপদস্থ কন্ম্মচারীদিগকে যে সকল হুকুম 
দিবেন, তাহ! দগ্তরদারের মারফতে দিতে হইবে। 

৭1 ফডনবিসের অনুপস্থিতিতে তাহার কাধ্য দগুরদার 
করিবেন । 

মামলতদারেরা যাহাতে রাজন্ব আত্মসাৎ করিতে বা প্রজা- 
দিগের উপর অন্যায় উৎ্পীড়ন না করিতে পারেন, তাহার জন্য 
পেশবাসরকার আরও ছুইটি নিয়ম প্রবন্তিত করিয়াছিলেন । 
মামলতদার ও কামবিস্দারের বেতনের হার আলোচন। করিবার 
সময়ই আমর! দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক মামলতদাঁর ও কামবিস.- 
দার তাহাদের নিয়োগের সময় পেশবা-সরকারকে কিছু “রসদ 
বা অগ্রিম টাক! দিতেন। এই টাকার জন্য তাহারা পেশবা- 
সরকার হইতে মাসিক শতকরা ১২ টাক হইতে ১০ টাক! 
হিসাবে স্থ্দ পাইতেন। পেশবাগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা 
ছিল না, সুতরাং রাজস্বের কিয়দংশ অগ্রম পাওয়াঁতে যেমন 
একদিকে অর্থাভাবের অসুবিধা কিয়পরিমাণে দূর হইত, 
সেইরূপ মামলতদার ও কামবিসদারদিগের কতকট। ভয় 
থাকিত যে, মহালের প্রজাসাধারণের উপর কোন প্রকার 


ণঠ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পন্ধতি 


অত্যাচার করিলে অথবা রাজন্ব-আদায়-সম্পর্কে কোন প্রকারের 
অপরাধ ধরা পড়িলে “রসদের টাক। বাজেয়াপ্ত হুইবে। 
মামলতদারের অসাধুত] নিবারণের দ্বিতীয় উপায় “বেহেডা” বা 
বাধিক আয়-বায়ের আনুমানিক হিসাব । পুণাদগুরের 
কাগজ-পত্র হইতে বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত এই 
£বেহেড।”” প্রস্তত করা হইত, এবং সাধারণতঃ “বেহেডার” 
অতিরিক্ত কোন খরচ লিখিতে মামলতদারের। সাহসী হইতেন 
না। এত সতর্কত। সত্বেও কিন্তু মামলতদার ও কামবিসদারের 
“উপরি-রোজগার' বন্ধ হয় নাই। এল্ফিন্ষ্টোন বলেন £-_ 
[09 8০97988০016 01761)" [07026 ৬ 00109981001) 
01 79091])৮ (99190181197 1998১ ঠি093 810. ০061)9 81)09- 
91190. 901190610108), 18139  017%7065 (07. 29111333101), 
49199 10009691139  2101)-00৮718)61)6 06 1961091011৩ ৪00 
০061597 11503 11. 95009190106, 11)9 67100, ৪০08709 
০7 60910 19798 ৮৪ ঠা) 93618) 2388৩882061) 
80০09%69 &1)9 79561)09 11710 7188 ০081160 19810081" 
ড7৪1710 ৮5৮০৪, পি ডি নি (089 
0৫ 79 01710 017 61986 031)62895 ৮8৪ ০81160 
1800৮ 1000701) 01 4700886, 1 000015 58 0719110417 
৪10101190 ৪9০79617 &০ 102109 81110150975 8110. 4001- 
015. 130 0907988, চ)6121071098 19087) 93৪/১- 


1151)60. 1665) 800 116 %০০0176 83 90.01690. 11106 


পেশবার্দিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ০ 


06 59, 00৮ 83 1021098 ড/92:8 8611] 2:601760, 
$1)001)67 901160619)) 609০0] 1019,99 107 61১19 1১80089, 
81)0. 88 80016078০0৮ 930001068068 9010. 106 8987'01) 
£01000910 10৮0 61)998 09110869 (12088061015 109 
11%10186097 09)9117 901199060, 10001 10026 001 
1)17109911 0080. 101 1019 086020-? অর্থাৎ জরিমানা, নজর 
প্রভৃতি আদায়ের অনুল্লেখ, মিথ্যা রেহাইর ও মিথ্যা হাজিরার 
মিথ্যা খরচের ও পেন্সনের হিসাবই মামলতদারদিগের উপরি- 
রোজগারের প্রধান উপায়। তাহাদের সর্ধপ্রধান লাভ হইত, 
“সদর ওয়ারিদ প্রা” হইতে । এতদ্বাতীত 'দরবার খরচ' ব 
£অন্তস্থঁ অথবা সরলভাষায় হিলাব-পরীক্ষককে দিবার জন্য 
উৎকোচ হইতেও তাইাদের বেশ আয় হইত। উৎকোচের 
জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় হইত, তাহার সমস্ত অথব। 
অধিকাংশও হিসাব-পরীক্ষকের বাক্‌সে উঠিত না; সুতরাং 
তাহা! হইতেও মামলতদারের বেশ মোট1 রকম লাভ হইত। 
মামলতদার এইরূপ বিবিধ উপায়ে নিজের আয়-বৃদ্ধি 
করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাদের বড় বেশী লোকসান 
হইত না, লোকসান হইত সরকারের । মামলতদ্ধার জানিতেন 
যে, প্রজার নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাহার আয়ের পথ একে- 
বারে বন্ধ হইয়া! যাইবে স্তবতরাং সুবর্ণ-অগ্ড সংগ্রহের সময় 
স্বর্ণপ্রসূ হংসীর প্রাণরক্ষার জন্য সাধ্যমত যত্ববান্‌ হইতেন। 
প্রজার্দিগের উপর নূতন নৃতন ভার চাপান হইত না সত্য, 
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ফিন্ত পেশবার রাজকোষে যত অর্থ সংগৃহীত হওয়! উচিত ছিল, 
এল্ফিন্ফ্টোনের মতে, তত অর্থ পুণার দরজা কখনও পার 
হইত না। 

সাধারণতঃ মামলতদার ও কামবিস্দারেরা অল্প কয়েক 
বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। শিবাজীর আমলে ইহাদিগকে 
এক মহাল হইতে অন্য মহালে, এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেটদের ন্যায় বদলী কর হইত । পেশবাযুগে মামলত্ত- 
দারের বিশেষ গুরুতর কোন অপরাধ না করিলে একই মহালে 
৩০৪০ বশুসরকাল নিরুপদ্রবে কাটাইয়। যাইতে পাঁরিতেন। 
তাহার্দের পুত্রগণ পেশবার অনুগ্রহে সেই কর্তৃত্ব লাভ 
করিতেন। স্থতরাং প্রত্যেক মহালের সহিত তথাকার মাম- 
লতদারের একটা স্থায়ী সম্পর্ক জন্মিত এবং দীর্ঘকাল একত্র, 
বাসের ফলে তথাকার অধিবাসীর্দিগের জন্য তাহাদের একটু 
আস্তরিক মমতাও হইত। কোন অর্থলোভী মামলতদার প্রজার 
উপর অযথা অত্যাচার করিলে, পেশবা-সরকার তাহাকে বরখাস্ত 
করিতে একটু ইতস্ততঃ বা বিলম্ব করিতেন না। এই নিয়মের 
ব্যত্যয় হইয়াছে কেবল পেশবা-কুল-কলঙ্ক দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের 
সময়। তিনি অর্থলোভে কতকগুলি ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকের নিকট 
মহাল ইজার! দিয়াছিলেন। এই ইজাঁরা-নীতির ফল পেশবা ও 
তাহার প্রজাবর্গ উভয় পক্ষের কাছেই বিষময় হইয়াছিল। 

পুর্বেবেই বলিয়াছি, গ্রামের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে মামলত- 
দার বা কামবিস্দারগণ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল 
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রাজকর্্মচারী ছিলেন গ্রাম্যসজ্ঘ ও হুজুর দপ্তরের মধ্যে সংযোগ- 
সেতু স্বরূপ। পল্লীসঙ্ঘ ও মহালের কর্মচারীদিগের কথা বলা 


হইয়াছে। এইবারে হুজুর-দণ্তরের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচন! 
করা যাইবে | 


হুজর-দপ্তর 

পুণার হুজ্র-দপ্তর মারাঠা-সাত্রাজে)র “ইম্পিরিয়াল সেক্রে- 
টারিয়েট ।” এইখানে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ছুইশত কারকুন 
কা করিত। মারাঠা-সাত্্রাজ্যের শাসন সম্পকীয় যে কোন 
তথ্য এই দপ্তর হইতে পাওয়া যাইত । পরগণার দেশমুখ ও 
দেশপাণ্ডেদিগের প্রদত্ত রাজস্ষের হিসাব, মহালের কামাবিস- 
দার ও মামলতদ।স(দগের প্রদত্ত হিসাব, পাটাল ও কুলকর্ণী 
প্রদত্ত গ্রাম্য-রাজস্বের হিসাব, বনবিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, 
শ্তক্-বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সরঞ্জাম ও ইনাম-জমির 
হিসাব, সৈনিক-বিভাগের হাজির! প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী 
কাগজ এই হুজুর-দপ্তরে রক্ষিত হইত । ন্প্রসিদ্ধ নানা ফডন- 
বিস হুজুর-দপ্তরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। ইংরেজ অধিকারের পর পেশবাদ্দিগের 
রাজ্যশাসন-সংক্রাস্ত ৮৮ বৎসরের সমস্ত কাগজ এই দপ্তরের 
বিভিন্ন বিভাগে নুশৃঙ্খলভাবে পাওয়া গিয়াছিল। ই! 
সেকালের মারাঠা-কারফুনগণের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক 
সনেহ নাই। 
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ছজুর-দপ্তরের কর্তা ছিলেন, হুজুর ফড়নবিস। মহালের 
আফিসেও এক-একজন ফড্নবিস থাকিত, এইজন্য পুণার 
ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের বড় কর্তাকে হুজুর ফডনবিস 
বলা হইত। এই বিরাট আফিস পরিচালনার জন্য যে বন্থ 
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হইত, তাহা! বলাই বাহুল্য । 
স্ৃবিধার জন্য হুজ্র-দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার 
মধ্যে চালতে ( চলস্ত) দপ্তর ও একবেরীজ দণ্তরই প্রধান । 
একবেরীজ দপ্তরে সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কায হইত 
বলিয়া এই আফিসটি সব্বদাই পুণায় থাকিত। আর চালতে 
দপ্তরের কায ফড্নবিসের নিজের তত্বাবধানে পরিচালিত 
হইত । 

চালতে-দপ্তরে আবার ফড্‌ঃ বেহাডা, সরঞ্রাম প্রভৃতি 
কতকগুলি বিভাগ ছিল 1 ফড়্, ফড্নবিসের নিজন্ব বিভাগ । 
সমস্ত হুকুম, সনন্দ প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে দেওয়া হইত। 
(এই বিভাগে অন্যান্ত বিভাগ হইতে সকল তথা সংগৃহীত 
হইত এবং. ফডনবিস স্বয়ং সকল হিসাঁব পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিতেন। বেহেডা বিভাগে বেহেডা বা বাধিক আয্ম-ব্যয় 
বজেট প্রস্তুত হইত। পুরাতন আয়-ব্যয়ের হিসাব, গ্রাম্য 
রাজস্ব ও মহালের রাজন্বের শ্বতন্্ব হিসাবের সাহায্যে বেহেডা 
প্রস্তুত করা! হইত । বেহেডা তৈয়ার করিতে মারাঠা-কার- 
কুনেরা এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন যে, কামাবিসদার ও 
মামলতদার প্রায়ই রাজনব-আদায়-কালে গ্েই বেহেডার অন্যথা 
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করিতে পারিতেন না। সরঞ্জাম"বিভাগে সকল সরঞ্জাম ও 
ফুসাল্লা জমির হিসাব রাখা। হইত । 

একবেরীজ দপ্তরে সমস্ত বিভাগের সকল হিসাব একত্র 
করিয়া, আস্তক্ষর-অনুসারে সাজাইয়া রাখ! হইত। সুতরাং 
প্রত্যেক বংসরের আয়-ব্যয় ও উদ্‌বৃত্ত টাকার পরিমাণ অল্প 
সময়ের মধ্যে বাহির করিয়া লইতে মোটেই কষ্ট হইত ন|। 
একবেরীঞ্জ-দপ্তরের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে হুজুর-দপ্তরের 
কর্মচারীরা গ্রামের ও মহালের হিসাবের ভূল-প্রতারণা ষে 
সহজে ধরিয়া ফেলিতেন, তাহাতে বিশ্মিত হইবার কারণ 
নাই। 

মিঃ ম্যাকৃলিয়ড ()48০1909) দপ্তরের কর্মচারিগণের 
বিশ্বাস-যোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; সুতরাং এই 
প্রশ্নের কিঞিশ আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
মারাঠা-সাম্্রাজোর পতনের পরেও, বতনের স্বত্ব লইয়া কোন 
গোলযোগ উপস্থিত হইলেই বতনদ্ারগণ তাহাদের মালেকী- 
স্বত্বের দলীলের খোঁজ হুজুর-দপ্তরে করিতেন । ইনাম-কমি- 
শনের তদস্তকালে বহু সন্ত্রাম্ত জায়গীরদার মূল দলীল কমি- 
শনের নিকট উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়৷ পুণার হুজুর 
দপ্তরে অনুসন্ধান করিতে কমিশনের কম্মচারিগণকে অন্থরোধ 
করিয়াছেন। পারসনীস পরিবারের তদানীস্তন কর্তা, মিঃ 
হেনরী ব্রাউনকে লিখিয়াছিলেন,--“ইহার ( অর্থাৎ তাহাদের 
মালিক-স্বত্বের ) নিদর্শন পেশবা-লরক!রে মারাঠ।-দপ্তরে আছে। 
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€(ত্যাচে দাখলে পেশবে সরকার চে মারাঠ। দপ্তরী আছেত ) 
(পারপনীন ও মাবজী সম্পাদিত তেৈফিয়ৎ আদি দেখুন ।) 
বিসাজী কৃষ্ণ বিনীওয়ালার বংশধরও উপরিউক্ত ইংরাজ কর্ষম- 
চারীর নিকট লিখিয়াছিলেন_-“পুরাতন কাগজের নকল 
আমাদের কাছে আছে, তাহাই আপনার দেখিবার জন্য পাঠাই- 
লাম, মুল কাগজ দপ্তরে আছে” (জনে কাগদাবারীল নকল 
আন্ম! পাশ আছে। তী পাহন্যা কারিতা পাঠবিলী আছে 
অসসগল দপ্তরী' আহে--(পারসনীস ও মাবজী-সম্পার্দিত 
কৈফিয়তাদি দেখুন ) হুজুর-দপ্তরের কর্ম্মচারিগণের কর্তব্য- 
বুদ্ধি ও সততায় বিশ্বাস না থাকিলে সে-কালের জায়গীরদার 
ও বতনদারগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দপ্তরে পাওয় 
যাইবে ভাবিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কি ? 

পেশব। সরকারের অন্যান্থ বিভাগের ন্যায় হুগুর-দপ্তরেও 
দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বকালে তত্বাবধানের অভাবে নানা 
রূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। এই ছূর্বব্দ্ধি পেশবার সময়েই 
মারাঠা! সাআজ্যের সহিত পুণাঁর হুজুর দপ্তরেরও বিলোপ হয়। 
ম্যাকলিয়ড লিখিয়াছেন-_ 
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গিয়াছিল, তাহার কতক বিলাতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট 
বোম্বাই সরকারের তব্বাবধানে পুণী নগরীতেই রক্ষিত হইয়াছে। 
কিন্তু দপ্তর-গৃহের চিহ্নুমাত্রও এখন সেখানে নাই । 


রাজন্থ বিভাগ 


পেশবাদিগের বরাবরই টাকার টানাটানি ছিল; কাজেই 
রাজন্ব-বৃদ্ধির দিকে তাহাদিগের সর্ধদাই প্রথম দৃষ্টি থাকিত। 
রাজার রাজকোষ পুর্ণ হয় প্রজার রোজগারে । প্রজা তাহার 
নিজের আয়ের কতক অংশ রাজাকে কর দেয়; কারণ, রাজ! 
ও তাহার কর্মচারীরা দেশে শাস্তি রক্ষা না করিলে প্রজা নিবিবি্ধে 
কৃষিকার্ধয বা বাণিজ্য করিতে পারে না। সুতরাং রাজন্বের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ছুই উপায়ে ;--৫১) প্রজার 
দেয় বাড়াইয়া; ও (২) দেশের অর্থ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়।। 
দেশের অর্থ-সম্পদ্‌ ও প্রজার আয়ের পরিমাণ বাড়িলে রাজার 
প্রাপ্যর পরিমাণ বৃদ্ধি হইবেই ॥ এবং আয়ের অনুপাতে 
প্রজার দেয় বাড়িবে না । “ন্ুুতরাং দ্বিতীয় উপায়ে রাজন্ব-বৃদ্ধির 
চেষ্টায় প্রজার অসন্তোষের কোনই কারণ নাই £ রাজা-প্রজা 
উভয়েরই ইহাতে লাভ । রাজব্ব-বৃদ্ধির ইহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা । 
প্রথম উপায়েও রাজন্ব-বৃদ্ধি কর! যায় বটে ; কিন্তু তাহার পরি- 
পাম কখনই শুভ হয় না। আয়ের বেশীভাগ রাজকোষে দিতে 
হইলে, স্বভাঁবতঃই প্রজা অসস্তষ্ট হয়। আবার আয় না বাড়িয়া 
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কেবল দেয়ের হার বৃদ্ধি হওয়াতে, প্রজার গৃহে দারিদ্র্য প্রবেশ 
করে। স্ৃুতরাং প্রজার অর্থার্জন-শক্তিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়, 
এবং সেই সঙ্গে রাজার প্রাপ্য রাজস্থের পরিমাণও কমিয়া যায়। 
ইংরেজ-রাজত্বের প্রারস্তে কোম্পানী বাহাদুরের কর্মচারীরা 
বজদেশে হঠাৎ রাজস্বের পরিমাণ জোর করিয়া বাড়াইতে 
যাইয়া এইরূপে ঠকিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের জুলুমের 
ফলে দেশে অশান্তি ও অনশনের আবির্ভাব হইল; এবং 
ঠেকিয়া শিখিয়া, অনেক লোকসান দিয়া, তবে তীহারা স্তার 
ফিলিপ ফ্রান্সিসের ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরামর্শে এদেশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিলেন । দ্বিতীয় বাঁজীরাও 
ব্যতীত আর কোন পেশবাই প্রথম পথে পা দেন নাই। 
তাহারা নিজেদের অর্থীভাব ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন দ্বিতীয় 
উপায়ে ১» দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির দিকে তাহাদের এত প্রখর 
দৃষ্টি ছিল যে, তাহারা অনেক সময়ে আশু লাভের লোভ 
স্বরণ করিতেন ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় । তাই তাহারা, 
শহরে একটি নূতন পেঠ বা! বাজার বসাইতে হইলে, পাঁচ-সাত 
বংসরের মধ্যে একটি পয়সাও হাশীল আদায় করিতেন না। 
পাঁচ-সাত বা! ততোহধিক বংসর পরে বাজারটি বেশ জমিলেও, 
তাহারা তখনই-তখনই পুরাপুরি খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতেন 
না। ইস্তাবা রীতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে খাজনা বাড়াইয়া। 
আরও পাঁচ-সাত বৎসরে সর্ব্বোচ্চ হারে খাজন। আদায় করিতেন। 
এইরূপে পতিত জমির আবাদ করিতে যাইয়াও, প্রথম আট- 
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দশ বৎসর আবাদকারী প্রজার নিকটে একটি পয়সাও দাবী 
করিতেন না । তারপর যখন কর ধার্য্য হইত, তখনও আবাদ- 
কারী অতি অল্প খাজনায় জমি ভোগ করিতে পাইত ; অধিকন্তু, 
তাহাকে কয়েক বিঘ। একেবারে নিষষর দেওয়া হইত । দেশে 
শান্তি ছিল না; এখনকার মত সম্পূর্ণ শাস্তি অব্যাহত 
রাখিবার উপায়ও ছিল নাঁ; সুতরাং পেশবা-সরকার চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন না| জমি পরিদর্শন করিয়া, 
ফসলের অবস্থা দেখিয়া, প্রজার মুবিধা-অন্ুবিধার দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া গ্রাম্য-সমিতির কর্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, 
খাজনার হার নির্ধারণ, করা হইত। বিনা পরিদর্শনে খাজনা 
বাড়াইবার উপায় ত ছিলই না। আবার, অজন্মার সময়ে, 
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অশাস্তি ও উপদ্রবের সময়ে প্রজারা অল্প 
নদে পেশবা-সরকারের নিকট বা সরকারী কম্মচারিগণের নিকট 
হইতে “তগাই" খণ পাইত | সে খণ পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল 
কিস্তিবন্দীর হিসাবে । কুষির উন্নতির ও বিস্তারের জন্য যেমন 
এইরূপ বিবিধ ব্যবস্থা ছিল, দেশে নব-নব শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যও, 
শিল্পীদিগকে কর হইতে অব্যাহতি দিয়া, অল্প হারে খণ দিয়া, 
তাহাদের শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া উৎসাহিত করা হইত । তাই 
মহারাষ্ট্রদেশ ইংরেজ কর্তৃক বিজিত হইলে, সেনাপতি ওয়েলিংটন 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের প্রজার অবস্থা, কৃষির 
অবস্থা ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির প্রজা ও কৃষির অবস্থা 
অপেক্ষা অনেক ভাল, অনেক উর্লত। আজ ভিন্দেন্ট স্মিথ 
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জোঁর করিয়৷ তাহাদিগকে চোর, লুঠেড়। বলিয়া বড় গলায় গালি 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু ওয়েলিংটনের সেই লেখা অথবা মনরোর 
সাক্ষ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে এখনও 
কিছু সময় লাগিবে, আয়াসের প্রয়োজন হইবে । 
(৬১) 
রাজস্বের শ্রেণীবিভাগ 

পেশবা-সরকারের রাজন্ব মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল £_ 

১। ভূমিকর ও খাসমহলের আয়। 

২। আমদানী, রপ্তানী ও আয়কর । 

৩। জঙ্গল-বিভাগের আয় । 

8। টাকশালের আয়। 

৫। আদালতের আয়। 
 - ধখাসমহল সম্বন্ধে বেশী বলিবার নাই। খাসমহলের 
অধিকাংশ জমিতে শস্য উৎপন্ন হইত । সাধারণতঃ এই জমি- 
গুলি উপরি প্রজাগণের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইত । এত- 
দ্যতীত সরকারী প্রয়োজনে কতকগুলি জমি খাসের জন্য রাখা 
হইত, ইহার নাম “'কুরণ। বর্ধাগমে মারাঠা-সৈম্ত নিজেদের 
দেশে আসিয়া ছাউনী করিত; তখন তাহাদের অশ্বের জন্য 
যথেষ্ট ঘাসের প্রয়োজন হইত । আবার পেশবার কোন বিশিষ্ট 
অতিথি আসিলে, তাহার সঙ্গের অশ্ব ও অশ্বারোহী সেনার 
থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইত। এই জন্য 
খাসমহলের কতকগুলি জমি সরকারের প্রয়োজনীয় তৃণ 
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জন্মাইবার জন্যই আলাদা করিয়া রাখা হইত। এতদ্বতীত 
সাধারণ সব্জী বাগান ও ফলের বাগান করিবার উপযোগী 
জমিও খাসমহলে থাকিত। এই সকল জমির বন্দোবস্তের 
ভার ছিল পরগণ।র কামাবিস্দারের উপর । মোটের উপর 
খাসমহল হইত পেশবা-সরকারের বড় বেশী আয হইত না। 

একালের মত সে কালেও দেশের অধিষ্গাংশ লোকেরই 
কৃষিই ছিল "প্রধান উপজীবিক1; স্ৃতরাং, ভূমিকর হইতেই" 
পেশবা-সরকারের বেশী অর্থাগম হইত |! ভূমিকর সম্বন্ধে বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, গ্রামে-গ্রামে কেমন করিয়। 
খাজনা আদায় হই, গ্রাম হইতে আদায়ী খাজন| কেমন করিয়। 
পরগণায় চালান কর! হইত, তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথ। 
বলিব। .. | 

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামের খাজনা-আদায়ের ভার ছিল 
পাটীল ও কুলকণা্বর উপর। খাজনা-আদায়ের সময় উপস্থিত 
হইলে, মহার গ্লামবাসিগণকে পাঁটালের আফিস-ঘ'র ডাকিয়! 
আনিত। সেখানে উপস্থিত থাকিতেন পাটাল স্বয়ং কুলকর্ণী 
এবং পোতদার। 'কুলকর্ণী হিসাবের দপ্তর খুলিয়া সকলের 
দেনার পরিমাণ বলিয়া দিতেন । পোতদার খাজনার প্রত্যেকটি 
টাকা বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়। গণিয়া লইতেন 1 
পোতদারের পরীক্ষা! ও গণনা শেষ হইলে কুলকণর্ণ আদায়ী 
টাকার রসিৰ লিখিয়! দিতেন। এইরূপে খাজনা-আদায় শেষ 
হয়! গেলে, টাকাগুলি একটি খলিয়ায় পুরিয়৷ হিসাব সমেত; 
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চৌগুলার মারফতে কামাবিস্দারের নিকট পাঠান হইত। এ 
হিসাবেরই একখানি নকল আবার মহারের মারফতে দেশমুখের 
নিকট য'ইত। চৌগুল। কামাবিস্দারের নিকট হইতে একখানি 
লিখিত রসিদ লইয়া আসিত। কুলকর্ণী এ রসিদখানিকে 
সঘত্বে নিজের দপ্তরে রাখিয়। দিতেন। কখন কখন খাজন।- 
আদায়ে সাহায্য করিতে পরগণার কর্মচারীর নিকট হইতে 
শিবন্দী ফৌজও গ্রামে আগিত। সাধারণতঃ চারি বা তিন 
কিস্তিতে খাজনা আদায় করিবার রীতি মহারাষ্ট্রের পল্লীতে 
প্রচলিত ছিল। 

1 এইখানে রাজম্ব-সম্পকায় গুটিকয়েক শব্দের ব্যাখ্যা 
দেওয়া উচিত মনেকরি। এই ব্যাখ্যার জন্য আমি স্ুপ্রসিদ্ধ 
এঁতিহাসিক মাউণ্ট ষটয়ার্ট এল্ফিন্ফ্টোনের নিকট খণী। 
ভারত-ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সর্দার 
খণ্ডেরাও চিন্তামণ মেহেগাল আমাকে বলিয়াছেন যে, হুভুর- 
দপ্তর ও রাজস্ব-বিভাগের কার্যযাবলী-সন্বন্ধীয় একখানি হস্ত 
লিখিত প্রাচীন পুথি তাহার নিকটে আছে। এ পুখিখানিতে 
এল্ফিনফ্টোনের রিপোর্ট অপেক্ষাও অনেক বেশী জ্ঞাতব্য 
বিষয় সন্গিবিষ্ট কর৷ হুইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এই অত্য। 
বশ্যক গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সুযোগ, সৌভাগ্য আমার অদ্যা- 
বধি ঘটে নাই। 

আজকাল যুরোপীয় জাতিরা আফ্রিকা ও এসিয়ার অসভ্য 
অর্ধসভ্য (অবশ্য যুরোপীয় হিসাবে ) জাতিদিগের দেশ করায়ণ্ড 
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করিয়াছেন 179980968] [১90০/:৪৮০) বা আপোশে প্রবেশ 
করিয়া। অর্থাৎ প্রথম যখন সাদ। পান্রী ও সাদ! বণিক্‌ হীষ্টের 
স্থসমাচার ও যুরোপের পণ্য লইয়! এই অসভ্য জাতিগুলির 
অরণ্য-নিবাসে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, তখন তাহাদের সঙ্গে 
মানোয়ারী জাহাক্জও ছিল না বন্দুক, কামান, সঙ্গীন, গোলাগুলি 
প্রভৃতি কোনও যুদ্ধের সরপ্রীমও ছিল না। স্থতরাং এ সকল 
অসভ্য ও অর্ধ-সভ্য জাতি এ কথা প্রথমে বুঝিতেই পারে নাই 
যে, আজ যাহাদের নিকটে তাহার! গ্রীষ্টের প্রেম-মাহাত্যয 
শুনিকেছে, যাহাদের নিকট হইতে গজদন্তের বিনিময়ে 
পিহলের তার ও তামার গিপ্টি-কর1 গহন! কিনিতেছে, কিছু দিন 
গরে তাহাদেরই প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে ; এবং সেই 
প্রভৃত্ব বেশ পাকা করিয়া! স্থাপন করিবার জন্য সাদা যাজক বা 
সাদা বণিকের পশ্চাতে রক্ত চক্ষু ও ততোহধিক রক্তবর্ণ অগ্নি- 
গোলক লইয়া! সাদা সিপাহী আসিয়৷ কালার রাজ্যে প্রচণ্ড 
বিপ্লব বাধাইবে। ম্তৃতরাং 798০০0] [১9096৪61০2এর প্রকৃত 
মর্থ গোড়ায় বুঝিশে অনেকেই অশক্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
মারাঠার৷ যে উপায়ে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহার ভিতরে আপোশের নামগন্ধও ছিল না। শিবাজী বা 
পেশবাদ্িগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে, মোগল বাদশাহ 
বা মোগল সেনাপতিদিগের ত কথাই নাই, বোধ হয়, কোন 
নিরক্ষর মুসলমান কৃষকেরও তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় 
নাই। ! শিবাজী তাহার বর্গি-সেনা লইয়া এক-এক শহরের 
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নিকট উপস্থিত হইয়! সোজা কথায় বলিয়াছেন, হয় আমাকে 
“সরদেশমুখী” দাও, নয় ত তোমাদের ' সর্বস্ব লুখন করিব । 
এ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই ধনী, দরিদ্র সরদেশমুখী দিয়া 
সর্ধন্ব রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু শিবাজী কেবল সরদেশমুখী বা 
রাজন্বের দশম অংশ লইয়াই অধিক দিন সন্তুষ্ট রহিলেন না। 
মুসলমানদের সহিত তাহার নিত্য কলহ ; তাহার পার্ববত্য রাজ্য 
সাহস ও বীধ্য-সম্পদে যতই সম্পন্ন হউক না কেন, অরথ-সম্পদে 
বিরাট মোগল-সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে একান্ত 
অক্ষম। তাই শিবাজী শত্রুর রাজ্য লু&ন করিয়া শত্রুর অর্থে 
শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল; 
ততই তাহার মভাবের সহিত আত্মশক্তিতে প্রত্যয় বাড়িল। 
তিনি এত দিন সরদেশমুখী বা রাজন্বের দশমাংশ আদায় 
করিতোছিলেন ; এখন চৌথ বা রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবী 
করিলেন এবং আদায়ও করিতে লাগিলেন। চৌথের সমস্ত 
টাকাউ! কিন্ত বরাবর রাক্রকোষে যাইত না। চৌথ আদায় 
করিতেন ছত্রপতি মহারাজের প্রধান-প্রধান কন্মচারিগণ, 
প্রতিনিধি, পেশবা, পন্ত-সচিব প্রভৃূতি। ইহারা চৌথের 
এক-চতুর্থাংশ মাত্র রাজকোষে দিতেন ;-ইহার নাম “বাবতী' | 
বাকী তিন-চতর্থাংশের নাম 'মোকাশ।?। “মোকাশা” সাত্রাজোর 
বড় বড় সেনাপতিরা ভোগ করিতেন। এই অর্থে তাহাদের 
সেন। বিভাগের ব্যয় নির্বাহ হইত। সমগ্র 'মোকাশ।' কিন্তু' 
সর্দারের পাইতেম না; কারণ, সমগ্র চোখের” 'সহোত্রা' ব| 


৮৮ আআ বারা 
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শতকরা ৬ পস্ত-সচিবের প্রাপ্য ছিল। সুতরাং চৌথের 
শতকরা ৬৯২ টাক। মাত্র, মোকাশাদারদিগের মধ্যে বিভক্ত 
হইত। সরদেশমুখীও কালক্রমে এইরূপে রাজা ও তাহার 
সেনানায়কদিগের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল । ক্রমে ক্রমে 
যখন সমস্ত দেশটাই দস্তর মত মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভ,স্ত হইল, 
তখন “চৌথ' ব্যতীত রাজস্বের বাকী তিন-চতুর্থাংশও পেশবা- 
দিগের হস্তগত হইল | এই তিন-চতুর্থাংশের নাম দেওয়া 
হইল 'জাগীরঃ । সমগ্র রাজন্ব এইরূপে “সরদেশমুখী: 
₹৪ “চৌথ”; বাবতী 'মোকাশা” ও “সহোত্রাঃ এবং 'চৌথ' ও 
'জাগীরে' বিভক্ত হইল। বিভাগের প্রণালীটা একটু জটিল। 

এল্ফিনষ্টোন্‌ সাহেব নিয়পিখিতরূপে অঙ্ক দিয়া সরল করিয়া 


বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন । মনে করুন, কোন 
প্রদেশের সমগ্র রাজস্বের পরিমাণ'** "৪০০৭ 

তাহা হইলে সরদেশমুখী হইবে ৪০২ 

সরকারী রাজত্ব . ... ১১, ৪০০২. 

চৌথ ... উন 2 5 ১০০২. 

জাগীর .*. . : 8 9 ৩০০২. 
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মোকাশা আবার সহোত্রা ও এন মোকাশায় বিভক্ত | 


সহোত্রা উকি উকি, 5:52: 555 ৬৬. 
এন মোকাশা *** ১৯ ৬৬ ৬৯. 
মোট--৭৫২ * 


বল। বাহুল্য যে, রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাগীরদার ও 
ইনামদারের সংখ্য। বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সুতরাং, সর্দদার- 
দিগকে কেবল মোকাশ। দিয়া আর সম্যক্রূপে প্রতিপালন 
করা সম্ভবপর রহিল না । বিজিত রাজ্যের রাজন্বের 'জাগীর” 

ংশ হইতেও তাহাদিগকে ইনাম দিতে হইল । 

এই ভাবে একই গ্রামের রাজন্ের বিভিন্ন অংশের অনেক 
পাওনাদার জুটিয়া গেল । কেহ হয় ত সহোত্রা দাবী 
করিলেন। কেহ হয় ত মোকাশার এক-চতুর্থাংশের পাওনা- 
দার। মোকাশার বাকী $£ অংশ আর সাত জনকে ইনাম 
দেওয়! হইয়াছে । আবার 'জাগীরের কতক অংশে আর 
দশ জনের দাবী আছে। রাজস্বের সকল মালিকই যদি ভিন্ন 
ভিন্ন তহশীলদার নিযুক্ত করিতেন, তবে বোধ হয় অন্ুবিধা ও 
অত্যাচারের চূড়াস্ত হইত। কিন্তু সাধারণত: আদায়ের ভার 
একজন ইনামদারের উপর থাকিত। আদায়ের কাজট। তিনিই 
করিতেন; যথাসময়ে অন্থান্থ অংশীদারদিগকে তাহাদের স্যায্য 
পাওনা কড়ায়-গপণ্ডায় বুঝাইয়! দিলেই চলিত । ভূমিকর 
সম্বন্ধীয় অগ্থান্ বিষয়ের আলোচন। পরে করিব । * 
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রাঁজস্ব-নীতি 

এইবার পেশবাদিগের রাজস্ব-নীতির কথা আলোচন। 
কারব। এখনকার মত সে কাঁলেও মহারাষ্ত্রের তথা ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ লোকেরই প্রধান উপজীবিক। ছিল কৃষি। সুতরাং 
কৃষির উন্ন'ত ও বিস্তার ব্যতীত দেশের ধনবৃদ্ধির ও রাজার 
রাজন্ব-বৃদ্ধির উপায় ছিল না। এই জন্য পেশবাসরকার 
প্রাদেশিক কন্মচারিগণকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেন 
যে, তাহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য কৃষিবিস্তারের চেষ্টা ও রায়তের 
সন্তোষ ব্ধিন। তাহাদিগকে দেয় রাজস্বের হার নিপ্দিষ্ট 
করিতে হই ** আবাদী জমি ভাল করিয়া জরিপ করিয়া, ফস- 
লের অবস্থ৷ বিশেষভাবে পরিদর্শন করিবার পর। এই 
সাধারণ র:জ্ম্ব-নীতির উদাহরণ কয়েকখানি প্রাচীন দলীল 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

1১৭৪৭ খুষ্টাব্দে বহিরো রাম নামক এক ব্যক্তি রেওদগ্ডার 
মামলতদার [নযুক্ত হন। তীহার নিয়োগপত্রে তাহাকে বিশেষ 
করিয়া বল! হইয়াছিল যে, তাহার এলাকায় নারিকেল বাগা 
নের তত্কালীন বুক্গ-সংখ্য। গণন। করিয়। প্রতি বগুসর পাঁচটি 
নৃতন চার] লাগাইতে হইবে। ১৭৪৭ সালের একখানি দলীলে 
গ্রাপ্ত রাজপুরীর শাসনকর্তা নারোত্রিম্বককে বলা হইতেছে যে, 
৫ বংসবের মধ্যে কৃষির জন্য ক্রীত বলদ বা মহিষের জন্য 
রায়তাদগের নিকট হইতে কোন কর আদায় করা হইবে 
ন। ৪৭৬০ সালে বনদিপ্ডোরির মামলতদার আপ্লাজী হরির 
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নিয়োগপত্রে নিম্নলিখিত কার্য গুলি তাহার বিশেষ কর্তব্য বলিয়। 
উল্লিখিত হইয়াছিল । 

১। বনদিপ্ডোরি এলাখার গ্রামগুলি জরিপ করিতে হইবে। 
তথাকার সমুদয় জমি উর্বরতা অনুসারে প্রথম, দ্বিশীয় ও. 
তৃতীয় শ্রেনীতে বিভাগ করিতে হইবে, এবং জলসেচনের 
প্রণালী অনুসারে ও উৎপন্ন শস্যের প্রকৃতি অনুস'রে পাটস্থল, 
মোটস্থল, জিরায়েত ও বাগায়েত, এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ 
করিয়! তাহ।দের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে । এই জরিপের 
ফলাফল আমিনের গোচর করিলে আমিন দেয় রাজন্মের হার, 
নির্দেশ করিয়। দিবেন ; তদনুসারে রাজন্ব আদায় হইবে । 

২। ছুই তিন বগসরের মধ্যে পরগণার অনাবাদী জমি 
আবদ করিতে হইবে । না করিলে কামাবিস্দারের চাকরী 
থকিনে না। 

৩। শঙ্য না হইলে অথবা দেশে অশীন্তি উপদ্রব হইলে 
প্রচলিত নিয়ম অনুসারে খাজন। রেহাই দেওয়া হইবে । 

বাস্তবিক কৃষির উন্নতিবিধনের দিকে পেশবা'দগের 
এমন এঁকান্তিক চেষ্টা ও যত্ব ছিল যে, তাহার! এই নিমিত্ত 
আধুনিক সময়ে প্রচলিত কোন উপায় অবলম্বন কাঁরতেই 
পরাস্মুখ হন নাই। যাহাতে জমির প্রতি প্রজাদের একট। 
মমতা! জন্মে, যাহাতে জমির উন্নতি-সাধনের দিকে একটা. 
আগ্রহ জন্মে, এই জন্য পেশবা-সরকার সাধারণত:. পাঁচ হইতে. 
সাত বৎসরের করারে দীর্ঘকালের জন্য জমি বিলি করিতেন। 
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এই উদ্দেশ্যেই তাহারা কখন. কখনও চাষের জমির বন্ধক 
বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন। পেশব৷ দ্বিতায় মাধপরাওয়ের সময়ের 
ছুইখানি দলীল হইতে শেষোক্ত নিয়মের ছুইটি উদাহরণ দিতেছি । 

। ১৭৭৪--৭৫ শ্রীষ্টাব্ষে প্রান্ত গুজরাটের অন্তর্গত আমোদ 
পরগণার মামলভদার রঘুনাথ হি পদচ্যুত শুন এবং তাহার পদে 
মহাদেও নানা শেঠ নামক এক ব্যক্তি মামলতদার নিযুক্ত হুন। 
নবনিযুক্ত কম্মচারিগণের নিয়োগপত্রেই তাহার কর্তব্য কার্যের 
তালিক। দেওয়া হইত। মহাদেও নানা শেঠের কর্তব্যের তালি- 
কার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি 2 

১। অনাবাদী পতিত জমি আবাদ করিতে হইবে এবং. 
প্রতিবংসর চাষ-আবাদের পুঙ্ানুপুঙ্খ বিবরণ সরন্থভার নিকট 
দাখিল করিতে হইবে। চাষ-আবাদের সময় রায়তদিগকে 
তগাই দিবে ও সরম্থৃভার নির্দেশমত কাধ্য করিয়। যাইবে |; 
ইহার অন্যথা করিও না । : 

২। আমোদ পরগণার জমিদারের] প্রজার নিকট হইতে : 
অনেক শনুচিত কর আদায় করে বলিয়া প্রকাশ । এই বিষয়ে 
অনুসন্ধান করিয়া অন্যায় করের পরিমাণ সবন্ধে জুরে রিপোর্ট : 
করিবে । ৃঁ 

৩। পরগণার মধ্যে যে সমস্ত চাষে জ'ম বিক্রয় করা ; 
হইয়াছে ও বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিক্রয় ও বন্ধক রদ | ৃ 
করিয়া পুনরায় কৃষকদিগকে ফিরাইয়া দিব । ভবিষ্যতে এই + 
প্রকারের জাঁমর বিক্রয় ও বন্ধক চলিবে না; টি 


কে 
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১৭৮৪ খ্ুষ্টাব্দে গুজরাট প্রান্তের আর একটি পরগণার 
পুরাতন শাসনকর্তা সখারাম শেষাদ্রির স্থলে শিদে' তুকো- 
দেব নামক একজন নৃতন কণ্মচারী নিযুক্ত হন। ঠাহার 
নিয়োগপত্রেও তাহাকে চাষ আবাদের দিকে ও জমিদাধ'দগের 
অন্যায় উতপীড়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিত উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে। 

১। ইক্তাবার করার অনুসারে যাহাতে চাষ-ম'বাদ হয়, 
তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবা ও চাষ-আবাদের অনস্থ' প্রতি 
বংসর সরস্্বভার গোচর করিব। | যদি ইস্তাৰা, করা.-+ নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অপেক্ষা কম রাজস্ব আদায় হয়, তবে কামাৰিস- 
দাঁরকেই সরকারের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। 

২। এ পরগণার জমিদারের! প্রজার নিকট হইতে 
অতিরিক্ত কর আদায় করে বলিয়া! প্রকাশ। এ বিধয়ে তদন্ত 
করিয়৷ সরস্তু ভার নিকট রিপোর্ট করিব! । 

৩। এ পরগণার চাষের জমি, যাহ! বন্ধক ন৷ বিক্রয় 
হইয়াছে, তাহ। আবার চাষী প্রজাকে ফিরাইনা দিবা। 
ভবিষ্যতে আর চাষের জমি বিক্রয় করা বা বন্ধক রাখা 
চলিবে না। 

আত অল্পদিন হইল, পাঞ্াব-সরক1র চাষের ভমির বন্ধক 
ও বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগেই 
যে পেশবা'সরকার কৃষির উন্নতি-কল্পে গুজরাট প্রদেশের 
কোন-কোন পরগণায় এই নিয়মের প্রবর্তন করিয়।ছিলেন, 
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তাহা কি বাস্তবিকই তাহাদের দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে? 
গারও একটি কথা এই স্থলে আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
এই সকল নিয়োগ-পত্রের নিয়ম অনুসারে কৃষি-বিস্ত/র না কৃষির 
উন্নতি-সাধন যে কেবল কামাবিসদারের বা মামলতদারের 
অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কর্ম্ম, তাহ! নছে; উহার সহত তাহার 
ব্যক্তিগত স্বার্থের ঘানষ্ঠ সংযোগ । কারণ, অনাবাদী জধির 
চাঁষ না হইলে, কামাবিসদ্ারের চাকরী থাকিবে না। ইন্তাবা! 
করারের নিদ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে কম রাজস্ব আদায় হইলে, 
সরকাগী লোকসানের পূরণ করিতে হইবে- কামাবিস দারের 
নিজের তহবিল হইতে | সুতরাং কর্তবা-বোধের সহিত 
যেখানে বাক্তিগত ক্ষতির আশঙ্ক। বিদ্যমান, সেখানে কামাবিস- : 
দার ও মামলত্দ্রারেরা যে অনুক্ষণ পেশবা-সাম্রাঙ্ের কৃষি- 
বিস্তারের প্রতি অবহিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি $) 


(৩) 
পাহনী ব৷ পরিদর্শন 


কৃষি-বিজ্তারের দিকে পেশবা-সরকারের এত মনোযোগী : 
হইবার কারণ, কৃষির অবস্থা! দেখিয়াই রাজন্বের হার নিদিষ্ট 
করা হইত। বিনা পাহনীতে, বিনা পরিদর্শনে খাজনা ঠিক! 
করিবার উপায় ছিল ন|।. প্রত্যেক বসরই বিভিন্ন পরগণার | 
চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিতে, আবাদী জমি জরিপ কারতে, 
অনেক পাহনদার ব। পরিদর্শক প্রেরিত হইত। অনেক 
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পুরাতন মারাহী দলীলে তাহাদের কর্তব্যের বিবরণ ও বেতন 
এবং ভাতা-সন্বস্ধীয় বহু তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৪২ খুষ্ট/ব্দে 
লিখিত একখানি কাগজে পাহনীদারদিগের বেতন ও সহকামী- 
'দিগের সম্বন্ধে নি্লিখিত বিবরণ পাওয়া সায় ৫-_ 

ধে সকল পাহনীদারকে জ্িরাইত জমি গ্লেখিতে পাঠান 
হইয়াছে__ 

: 'যাহাদিগকে তরফ নাগঠণের জমি পরিদর্শন করিতে পাঠান 
হইয়াছে, তাহাদিগকে পাহনীর কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি 
মাসে রাঘো বল্লাল আমীন ৮২, হরি বালাজ্ী কারকুন ৮২ 
'একুন ১৬২ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে । লিখিবার জন্য সাদা 
- ক্ষাগজ এবং দপ্তর বাঁধিবার কাপড় দেওয়া ভইয়'ছে। 

তরফ পালীর পাহুনীর নিমিন্ত একম।স কাজ হওয়ার পর 
পাহনীর কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপরিলিখিত তরফের হুবাল- 
দ্বার রামাজী বাবাজীর নিকট হইতে দেওয়া হইয়াছে 2-_ 

নারো বল্প'ল আমীন মাপিক ৮২ 

কেশো মোরেশ্বর কারকুন 9. ৭ 

একুন ১৫২ হিসাবে দেওয়। হইয়াছে । 

হোনাঞ্জী বালকবডের অধীনস্থ ছুইজন সিপাহী, একজন 
জরিপের পিয়াদা, একুন তিনজন লোক এবং লিখিঝার উপযুক্ত 
সাদা কাগঞ্জ এবং দপ্তর বাধিবার কাপড় দেওয়' হইয়াছে। 

 বাগায়েৎ জমির খাঙ্জনাও পাহনীর পর ঠিক হইত। আমরা 

ূর্বেবেই বালয়াছি যে, দেয় করের হার অতিরিক্ত বা অন্যায় 


২১১ 
পেশবদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি এ 


বলিয়। বিবেচনা করিলেই, গ্রামের লোকের শ্রতিনিধি হিসাবে 
পাটাল পাহনী বা! জমি পরিদর্শনের নিমিত্ত আবেদন করিতে 
পারিত। কালক্রমে এই প্রথা কতকট। প্রজার ন্যায় ও 
আইনসঙ্গত অধিকারে পরিণত হইয়াছিল এবং রাজা ও প্রজ। 
কতকট। স্বীকার করিয়৷ লইয়াছিল যে, ফসলের অবস্থা! পরি- 
দর্শন না করিয়া খাজনার হার বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। 
পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের আমলে একবার কল্যাণভি- 
বণ্ডির শাসনকর্তী সরকারে নিবেদন করিয়াছিলেন যে, জমি ' 
পাহুনী না হওয়াতে, তাহার এলাকার জমাবন্দী হইতে পারে 
নাই। পাহনীদারদিগের রাহাখরচ ও খোরাকীর জন্য প্রায় 
৭০০২।৮০০২ টাকার দরকার। সরকার হইতে তিনি উত্তর 
পাইয়াছিলেন যে, প্রজাগণের. প্রতি অন্যায় অত্যাচার না 
করিয়া, যথাযথ ভাবে পরিদর্শনের পর, খাজনার হার বৃদ্ধি 
করিয়া অর্থলছের আশ। থাকে, তাহা হইলে পাহনীদারগণের 
খোরাকী খরচ বাবদ ৪০০২।৫০০২ টাকা মঞ্্ুর কর! যাইতে 
পারে। এই একখান দলীল হইতেই বোধ হয়, মারাঠা-সাআজ্যে 
ফসল-পরিদর্শনের পর জমাবন্দী স্থির করিবার প্রথ! সম্যক 
বুঝিতে পারা যাইবে । 


(৪) 
খাজনার হার 
বাস্তবিক, বিনা পরিদর্শনে মারাঠা-সাআজ্যে জমির কর ঠিক 
করা একেবারে অসন্তব ছিল। পুর্ধেই বলয়াছি,'উব্বরতার : 


এট পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পন্ধতি 
হিসাবে, ফলের প্রকৃতি অনুসারে, জল-সেচনের প্রণালী-ভেদে, 
মারাঠা-পল্লী-কৃষিক্ষেত্র বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই 
বিভিন্ন শ্রেণীর জমির করের হারও বিভিন্ন ছিল। তাহার পর 
বহুদিনের পুরাতন আবাদী জমির জন্য যে হারে কর দাবী কর! 
হইত, নৃতন আবাদী জমির জন্য প্রজাদিগকে তাহা অপেক্ষা 
অনেক নিন্মতর হারে কর দিতে হুইগ । আবার সাত্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের ফসলের জমির জন্য করের হারও 
ছিল বিভিন্ন । বালাজী বাজীরাও পেশবার শাসনকালীন 
একখানি দলীলে ১৭৪০-৪১ সালে তরফ হাবেলী পালের 
অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিক্ষেত্রের দেয় করের নিম্নলিখিত 
তালিক। পাওয় গিয়াছে__ 

১। ধানের জমির বিঘা-প্রতি পূর্বের ন্যায় ১০ মণ করিয়৷ 
শস্য। 

২। ইক্ষু-ক্ষেত্রের প্রতি বিঘ! পূর্বের ন্যায় ৫২। 

৩। সব্জিক্ষেত্রের বিঘা-প্রতি পৃর্বেবের ন্যায় ২২। 

৪1 যে সকল জমিতে রবিশস্ জন্মে, তাহার বিঘাপ্রতি 
খাজন। ১০ । 

বালাজী বাজীরাওয়ের সময়েই বাই-প্রান্তের অন্তর্গত 
কঠপুর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর জমির কর নিম্নলিখিত হারে 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল-_- 

প্রথম শ্রেণীর জমি প্রতি বিঘা! ৬3 মণ ১ পায়লী 

দ্বিতীয় ৮ «৮৮ ২২2২1? 


ূ 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি মউ 


তৃতীস্কু ৮ ৮ ৮ 2৮১8৮0৮ 

(১ পায়ল!-৪ সের )। 

এই পেশবার সময়ের আর একখানি দলীল হইতে ( তারিখ 
১৭৪৯-৫০ ) উর্ধর কালে! জমির ও অনুর্ববর পাহাড়ী জমির 
এবং নৃতন আবাদী ও পুরাতন আবাদী জমির করের হারের 
পার্থক্য দেখা যাইবে । এই খ|জনার হার ১৭৫০ সালে চিন্দ- 
ওয়ার পরগণায় পিম্পল গাঁও গ্রামে প্রচলিত ছিল-_ 

১। পুরাতন আবাদী কালে! জিরাইত জমি প্রতি বিঘ1 ২. 

পুরাতন আবাদী পাথুরে জমি প্রতি বিঘা ৫ 

নৃতন আবাদী জমির খাজান৷ ইন্তাবা রীতি অনুসারে 

নিম্নলিখিত হারে আদায় হইবে__ 


কালে জমি গ্রুতি বিঘ। 
১ম বৎসর ০ 
২য় বসর ॥০ 
৩য় বশসর ১২. 
৪র্থ বৎসর ১০ 
৫ম বৎসর ২ 
পাথুরে জমি প্রতি বিঘ। 
১ম বৎসর ৬ 
২য় ্ 1০ 
ওয় 5, ॥০ 


৪র্থ ৮ 0০ 


১৬ পেশবাদিগের রাজাশাসন-পদ্ধাতি 


৫ম বৎসর ১৬ 
২। পুরাতন আবাদী বাগায়েৎ জমি, যাহাতে ইক্ষু বা 
এঁ প্রকারের লাভজনক ফসল জন্মে--বিঘ। প্রতি ১০২। 
নুতন আবাদী পতিত জমির (যাহাতে খালের জল সেচন 
করিয়া ফসল জন্মান যাইতে পারে) কর ইস্তাবা রীতিতে 
নিম্নলিখিত হারে আদায় হইত-_. 


১ম বসর প্রতি বিঘ৷ ৫২. 
২য় * 8 ৬ 
৩য় » রা ৭২ 
৪র্থ 2, চির ৮২. 
৫ম » রী ১০২ 


যে সমস্ত জিরাইত জমি, জল-সেচনের নিমিত্ত কুপ প্রভৃতি 
খনন করিয়া, বাগাইতের ফসল-উৎপাদনের উপযোগী করা 
হইত, তাহার খাজনার হার নিয়লিখিত রূপ £-_ 


১ম বসর প্রতি বিঘা ১২ 
২য় 2, এ ২. 
ওয় চপ 99 ৩২. 
৪র্ঘথ * ? ৪২. 
৫ম রি রি ৫২২ 


এত্দ্বাতীত বাগাইত জমির ফলবান্‌ আঘম্রবৃক্ষের জন্য 
আলাদ| কণদতে হইত। আম গাছের ফলন আরম্ত হইলে, 
প্রত্যেক হাজার ফলের জন্য সরকারে ১২ খাজন৷ দিতে হইত। 


পেশবাদিগের রাজ্যশান-পদ্ধতি 8৫ 


এই দলীলখানির শেষের দিকে পেশবা-সরকারের কশ্মচারী- 
দিগকে বলা হইয়াছে যে, গ্রাম্য-জমির প্রায় ১ এক দশমাংশ 
পতিত ও অনাবাদী রহিয়াছে । পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই 
পতিত জমির আবাদ্দ হওয়া, চাই । এই দলীলখানি হইতেই 
বুঝিতে পারা যায়, পেশবা-সরকার কেমন করিয়া ক্রমশঃ কৃষির 
উৎকর্ষ সাধন করিতেন, কৃষকের হিত সাধন করিতেন, এবং 
'অন্যায় ভাবে খাজনার হার বৃদ্ধি না করিয়াই, জমির বন্ধিত আয়ের 
অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে 9126511)0. 170167761) বলে, ভোগ 
করিতেন। ফসল-ভেদে কিরূপে খাজনার হারের তারতম্য হইত, 
তাহার উদ্দাহরণ প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ের ১৭৭২-৭৩ খৃষ্টাবের 
একখানি দলীল হইতে দিতেছি । দ্লীলে লিখিত খাজনা'র হার 
এঁ সময়ে নেরাল তালুকে প্রচলিত ছিল-_ 

প্রথম শ্রেণীর জমির প্রতি বিঘা . ৫২ 

হয় ক রঃ ্ ৪৯ 


৩য় ৪ * * * ৩৭ 
রবি শস্তের জমি এ. ১ ১1০ 
বরকসঞ্চ জমি ৪৮১1০ 
শণের জমি ৪. *% ৫৭ 
ইচ্ষু-ক্ষেত্র ৩. 5৫৭. 
তাল গাছ প্রতি ০ 

নারিকেল চর, এডি | ০ 


* ধান্য ব্যতীত গম যব প্রভৃতি শস্তকে 'বরকন" বলে। 


পেশবার্দিগের রাজ্য-শাসন পদ্ধতি 


(৫) 


খাজনা টাকায় ও শস্তে 


ডী 

'এই দলীলগুলি হইতেই দেখা যায় যে, প্রজার সুবিধা 
মত উৎপন্ন শস্তে অথবা নগদ টাকায় খাজনা আদায় করা 
হইত। পেশবা-সরকার চাহিতেন উৎপন্ন শম্ত,_নগদ 
টাকা দেওয়াই ছিল প্রজাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক | তাই 
প্রজারা প্রায়ই খাজনার বদলে খাজনার পরিমাণ টাকায় 
নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্ত আবেদন করিত ; আর সে আবেদন 
প্রায় কখনই অগ্রাহ্া হইত না । কিন্ত অনেক সময়ে পেশবা- 
সরকার কামাবিসদারকে শন্তই আদায় করিতে বলিতেন; 
এবং সাধ্যপক্ষে টাকা 'আদায় করিতে নিষেধ করিতেন। 
১৭৪৪ সালের একখানি দলীলে জিলা-মাবলের শাসনকর্তী 
নারে রামচন্দ্রকে খাজন। টাকায় আদায় করিতে নিষেধ কর! 
হইয়াছে; কিন্তু তৎসঙ্গে-সঙ্গেই আবার বল! হইয়াছে যে, 
দিই শস্য দিতে প্রজার! একেবারে অপারগ হয়, তবে তাহাদের 
নিকট হইতে টাকাই লইও ; এবং টাকায় খাজনার পরিমাণ 
নির্ধারণ করিবার জন্য পেশবা-সরকার হইতে নারো রামচন্দ্রকে 
সমস্ত শস্তের তখনকার বাজার-দরেরও একটা তালিকা পাঠান 
হইয়াছিল । পাঠকগণের অবগতির জন্য এই তালিকা নিয়ে 
উদ্ধত করিতেছি,_ 


পেশবার্দিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১৪৫ 


চাউল প্রতি মণ ১5 
নগলি ১, নী ১॥০ 
ওয়ারি রা রর ১1৩ 
তিল ৪ পায়লি ১৬ 
জোয়ারী প্রতি খণ্চি ৩৫২. . 
ছোল। টি ঠ ৪৭২ 
গাম ঠ 2 ৪০২ 
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(১ খণ্ডি- ২০ মণ) 

ইহার পরের বসর রাজাপুরীর শাসনকর্তা পূর্ব্ববতসরের 
বাকী-খাজনা যথাসম্ভব শস্যেই আদায় করিতে আদিষ্ট 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অসমর্থ প্রজাকে দেয় রাজন্ব 
টাকায় পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। তবে 
রাজপুরীতে চাউলের দর আরও সন্ত; প্রতি খণ্ডি বা বিশ 
অমণের দাম ১৫৬ মাত্র। 

ইহার এক বগুসর পরেই সদাশিব লক্ষাণের আবেদনে 
মালব-্প্রান্তের প্রজাগণের স্থবিধার জন্য, তাহাদের দেয় 
খাজনার শহ্যের মূল্য নির্ধারণের জন্য পেশবা-সরকার বাজার- 
দরের আর একখানি তালিক৷ প্রস্তত করেন। তুলন! করিলে, 
এই তালিকার সহিত পুর্বব তালিকার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট 
হইবে। এবারের তালিকায়,__ 

চাউল প্রতি খণ্ডি ৩০২. 


১৯৯ গেশবাদিগের রাজ্যশাসব-পদ্ধতি 


নগলি** 8৮ 8: ৩৩৫৬ 
ওয়ারি প্রতি খখ্ি ৩০* 
তিল তা ৭০, 
জোয়ারী এবং বাজরী ,, ৪৪২. 
গম ১ ৬০. 
ঘি ছুই সের, ১২ 


ছুই বৎসর পরে নানে মাবল ও পাল মাবল তরফের 
প্রজজাগণ নারে! কেশবের অনুরোধে আবার বাকী রাজন্ব 
টাকায় পরিশোধ করিবার অনুমতি পায় । এবারেও তাহাদের 
জন্য সমস্ত জিনিসের আবার একট! মূল্য-তালিক। প্রস্তত 
কর! হইয়াছিল। পাঠকের অবগতির জন্য সমগ্র দলীলখানির 
অনুবাদ দিতেছি ।--“তরফ নানে মাবল ও পাল মাবলের 
প্রজাগণের নিকট ছুই বসরে ৭০ খগ্ডি শস্য বাকী পড়িয়াছে। 
রাজশ্রী নারো কেশব হুজুরে আবেদন করিয়াছে যে, বাকী 
রাজস্বের কিয়দংশ টাঁকায় পরিশোধ করিবার অনুমতি দেওয়। 
হউক ; এবং অপর অংশের আদায় আপাততঃ স্থগিত রাখ! 
হউক। তদনুসারে ২০ খণ্ডি শস্যের পরিমাণ খাঁজন! টাকায় 
পরিশোধ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । রবি শস্যের 
দাম টাকায় ৩২ পায়লী, ডাল, নাচনা, বারি এবং চাউলের 
মূলা টাকায় ৩ পায়লী হিসাবে ধরিবে। 
জ্যেষ্ঠ ( প্রথম ) মাধব রাওয়ের দপ্তরের একখানি দলীলে 


৮. (০51095005 00:00211015, 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১১৩ 


দু হয় যে, ত্রাক্ষণেরা শস্যের খাজন! বাজার-দর অপেক্ষাও, 
সন্ত! দরে টাকায় আদায় করিবার জাতিগত অধিকারের দাবী 
করিতেন।, ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে তরফ টুঙ্গারতনের অন্তর্গত, 
চাম্ভারসি গ্রামের অধিবাসী বালম্‌ ভট্টগোডবোলে নামক ব্রাহ্মণ 
শস্যের পরিবর্তে বিঘা-প্রতি ৫৮৬ হারে খাজন1 ঠিক করিয়। 
লয়। পুর্বেবাক্ত টাকার খাজনার হারের যে তালিকা দেওয়। 
হইয়াছে, তাহার তুলনায় বালমভটের দেয় খাজনার নিরিখ 
বিশেষ অন্তায় বলিয়া! মনে নাও হইতে পারে । কিন্তু বালাজী 
বাজীরাঁওয়ের দপ্তরের একখানি দলীল হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করা যায় যে, আংগ্রিয়াদের আমলে টুঙ্গারতণ তরফের প্রজাগণ” 
কে বিঘা-প্রতি দশ টাকা মণ হারে খাজন! দিতে হইত | আমরা. 
পুর্বেব যে কয়েকটি বাজার-দরের তালিক। পাইয়াছি, তাহার: 
কোন তালিকার অনুসারেই ১০ মণ শস্তের দাম ৫৮৬ হইতে, 
পারে না। স্থতরাং ব্রাঙ্গণ প্রজাগণকে যে খাজনার ব্যাপারে 
ব্রাহ্মণ পেশবাগণ বিশেষ খাতির করিতেন, তাহ স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে। কল্যাণ প্রান্তের ব্রাহ্মণ প্রজাগণ আবার 
বেগার দিতেন না, ক্রীত জিনিসের হাসিল হইতেও তাহার! 
রেহাই পাইতেন। বিচারপতি রাণাডে সত্যই বলিয়াছেন_- 
ব্রাহ্মণদ্বিগের প্রতি পেশবা-সরকারের এই পক্ষপাতিত্বের ফলে' 
অব্রাহ্গণদিগের উপর খাজনার ভারটা একটু বেশী পরিমাণে 
চাপান হইয়াছিল; আর পরিশেষে এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতিত্বই 
পেশবা-সামআ্াজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। 


১৯৬ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


পুর্ব্বে উদ্ধত একখানি দলীলে আমরা দেখিতে পাইয়াছি 
যে, পেশবা-সরকার একজন কামাবিসদারকে নারিকেলের 
চাষের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন। অপর 
একখানি দলীলে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক নারিকেল 
গাছ হইতে পেশবা-সরকরের বাধিক ॥০ আয় হইত। ন্মুতরাং 
নারিকেল-বাগানের বৃদ্ধিতে পেশবা-সরকারের রাজন্ব-বৃদ্ধি ; 
কিন্তু নারিকেল-বাগানের মালিককে অনেক টাক1 খরচ ও 
বহু পরিশ্রম করিয়৷ বাগান প্রস্তূত করিয়া লাভের জন্য বহুদিন 
অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। তাই পেশবা-সরকারও চার! 
গাছের উপর কর বসাইতেন না,__বাগানের মালিকের লাভের 
দিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। গাছের বয়স বিশ বসর 
ন! হওয়া পধ্যস্ত পেশবা-সরকার নারিকেল গাছের উপর কর 
ধার্ধ্য করিতেন না। কেবল নারিকেল নহে, নারিকেলের মত 
যেসকল গাছ হইতে মালিকের আশু লাভের সম্ভাবন। নাই, 
সে সকল গাছের উপরই কর ধাধ্য করিবার সময়ে এই নীতির 
অনুসরণ করা হইত। উদাহরণ একখানি পুরাতন দলীল হইতে 
দিতেছি ।-- 

“যদি কেহ নিন্লিখিত বৃক্ষ রোপণ করে, তবে বৃক্ষের 
পাশে লিখিত সময়ের মধ্যে তাহাকে এই সকল বৃক্ষের জন্য 
কোন কর দিতে হইবে না-_. 

নারিকেল জমির উর্ববরতা। মনুসারে ১৮ বা ২০ বসর। 

স্থপারী গাছ ১৫ বগুসর। 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১হৃ্ 


উগ্তনী বৃ ১২ বংসর। 
এই সময় অতীত হইলে নিম্নলিখিত হারে কর ধাধ্য হইবে-- 
নারিকেল গাছ প্রতি চারি আনা ও এক বোঝা. শুকনা 
পাতা। 
নারিকেল গাছ (যাহা হুইতে তাড়ি তৈয়ারী হয়) 
গাছ প্রতি ১২ ও এক বোঝা পাতা । 
স্থপারী গাছ প্রতি /০ 
উগ্ুনী গাছ প্রতি ৬০ 
এই প্রকারে বিশেষ লাভজনক বুক্ষ রোপণে কৃষককে 
উৎসাহিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। 


(৬) 
পতিত জমির আবাদ 


নৃতন আবাদী জমির খাজন! খুব কম ছিল। কারণ 
অনুমান করা কঠিন নহে,_পেশবা-সরকার চাহিতেন, সকল 
গতিত জমি আবাদ হইয়া যাউক।; এই উদ্দেশে তীহারা 
অনেক সময়ে উদ্যোগী প্রজাগণকে বনু জমি ইনাম দিতেন। 
কনিষ্ঠ মাধবরাওয়ের শাসনকালীন একখানি দলীল হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে, অঞ্জনবেল ও সুবণ দুর্গ তালুকের কোন- 
কোন পাহাড়ে অংশ চাষ আবাদের একেবারে অনুপযোগী 
ছিল। সেখানে ন! কি গাছ-পালা, ঘাস-তৃণ কিছুই জঙ্মিত না। 
প্রকৃতির এই কার্পণা কিন্তু মারাঠা-কৃষক পেশবা-সরকার 


১২২ 
টি পেশবাদিগের রাজ্যশীসন-পদ্ধতি 


কাহাকেও নিরুগ্ভম করিতে পারে নাই। প্রজাগণ সরকারে 
আবেদন করিল যে, সরকার হইতে উপযুক্ত ইনামের আশা 
পাইলে, তাহার পাহাড়ের চূড়। ভাঙ্গিয়া সমতল করিবে, মাটি 
আনিয়। নালা-ডোবা বুজাইয়া ফেলিবে, এবং অগ্রনবেল ও 
স্ববর্ণ-দুর্গের অনুর্ববর পাহাড় হরি শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিবে । 
পেশবা-সরকারও এরূপ আবেদনের উত্তর দিতে বিলম্ব করিলেন 
না ; প্রজাগণ জবাব পাইল-_ 

১। যদি কেহ পাথুরে জমির উপর মাটি ছড়াইয়া, 
সেখানক।র নালা-ডোবা ভরাট করিয়া, চারিদিকে বাধ বাধিয়! 
চাষের উপযোগী করিয়। তুলে, তবে আবাদী জমির অদ্ধেক 
তাহাকে ইনাম দেওয়! হইবে, বাকী অদ্ধেকও বিশ বগসর 
কাল সেনিক্ষর ভোগ করিতে পাইবে । বিশ বসর পরেও 
পাঁচ বসর পধ্যস্ত নিম্নতর হারে খাজন! দিবার পর তবে 
তাহার নিকট পুর্ণ কর দাবী কর! হুইবে। 

২। যদি কেহ সমুদ্রের তীরে বাধ বাঁধিয়া চাষের উপযোগী 
জমি উদ্ধার করে, তবে তাহাকে এ জমির চতুর্থাংশ ইনান 
দেওয়! হইবে । এবং তাহার পরিশ্রম ও বায়ের পরিমাণ 
বিবেচনা করিয়া, যতদিন উচিত বোধ হয়, বাকী জমি নিষ্কর 
ও অল্প খাজনায় ভোগ করিতে দেওয়া হইবে । 

বলা বাহুল্য, এই উপায়ে স্বর্ণ ছুর্গের ও অগ্জনবেলের 
ব্ছ পতিত জমি আবাদ হইয়াছিল, _-সাগর-তীরে চাষের 
উপযোগী বহু জমির উদ্ধার সাধিত হুইয়াছিল। 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৯০১ 
(৭) 
খাজন। রেহাই 


পেশবাসরকার কেবল যে পতিত জমির আবাদ করিবার 
জন্যই খাজন1 রেহাই দিতেন, বা নিন্গতর হারে খাজন। লইয়া! 
জমি বিলি করিতেন, তাহা নহে ; পুরাতন আবাদী জমির 
উন্নতির দিকেও তাহাদের চেষ্ট1 যত্বের অবধি ছিল না।' তাই 
তাহার! কৃষকের সুখ-দুঃখের কথা বিবেচনা করিয়া, আপদ্‌, 
বিপদ্‌, স্ুবিধাঅস্থুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, খাজনার পরিমাণ 
স্থির করিতে চেষ্ট। করিতেন। বহুদিনের পুরাতন পল্লীগুলি- 
তেও কৃষির. অবনতি লক্ষিত হইবামাত্রই আবার ইস্তাবাকরার 
প্রবর্তিত হইত। কিন্তু সাধারণ কারণ ব্যতীতও, অনেক সময়ে 
আকম্মিক ও অসাধারণ কারণে পল্লী-কৃষকের অনিষ্টে কৃষির 
অনিষ্ট হইতে পারে। হুভিক্ষে, জলপ্লাবনে, শক্রর উৎপাতে 
তাহাদের লময়-সময় এমন অনিষ্ট, এত ক্ষতি হইত, যাহার 
আশু প্রতিকার আবশ্ক। এরূপ ক্ষেত্রে অবস্থা [ববেচন। 
করিয়া পেশবা-সরকার বতসরের খাজন। হয় সম্পূর্ণ না হয় 
আংশিক রেহাই দিয়া দিতেন। বাকী কর প্রজার স্ুবিধা- 
মত-কিস্তিবন্দীর চুক্তিতে আদায় করিতেন। আর দিতেন 
অল্প সুদে ব বিনা স্থদে তগাই খণ। তগাই খণের কথা 
একটু পরে বলিব। এখানে পুরাতন মারাঠা দলীল হইতে 
দেখা যাউক, কিরূপ অবস্থায় কি পরিমাণে, পেশবা-সরকার 


১৯০ পেশবাদিগের রাজ্যশানন-পদ্ধতি 


তাহাদের বিপন্ন প্রজাগণকে করভার হইতে অব্যাহতি 
দিতেন। 7 

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে নানে তরফের অন্তর্গত কানু গ্রামে আগুন 
লাগিয়! গ্রামখানি প্ুড়িয়া যায়| গ্রামের লোকসংখ্যা কত, 
দেয় রাজন্বের পরিমাণ কি, তাহার উল্লেখ আমাদের দলীল- 
খানিতে নাই ; কেবল এইটুকু জানা যায় যে, এই অগ্নিদাহে 
পল্লীবাসিগণের ক্ষতির কথা শুনিয়া পেশবাপরকার আদেশ 
করিয়াছিলেন যে, তাহাদের দেয় রাজন্বের মধ্যে সে বৎসর 
১।০ খণ্ডি ২ মণ শস্য মাপ করা হইবে । ১৭৪৭ খুষ্টাবে 
বিজাগড় সরকারের অন্তর্গত বালকচড়া ও জালালাবাদ 
পরগণায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার হইতে তগাই খণ 
দিয়া সাহায্য করা সবেও অনেক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু 
হয়। এই জন্য এঁ দুইটি পরগণার শাসনকর্ত। রামচন্দ্র বল্লাল 
হুজুরে আবেদন করেন যে, চারি বগুসরের জন্য প্রজাদিগের 
স্থবিধার জন্ত খাঞ্না কমাইয়া দেওয়া হউক। পেশবা-সরকার 
তদনুসারে চারি বৎসরের জন্য খাজন! কমাইয়া দেন । ১৭৫০ 
খুষ্টীবক্বে বন পরগণার অন্তর্গত পাচোর। গ্রামের অধিবাসিগণ 
পুণায় যাইয়৷ খাজন! রেহাইর প্রার্থন করে; কারণ, দেবার 
তাহাদের গ্রামে ভাল ফসল হয় নাই। পেশবা-সরকার 
তাহাদের মোট দেয় রাজস্ব ২৬১৩২ র মধ্যে ১৩১৩২ বাকী 
একেবারে রেহাই দেন এবং ১৩০০২ চারি বৎসরে চারি 
কিস্তিতে আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। ১৭৭০ ধুষ্টাব্দে জুন্নর 
প্রান্তের অন্তর্গত চাকণ তরফের অধীন আলন্দি গ্রাম শক্ত | 


পেশবদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১৯৬ 


কর্তৃক লুণ্টিত হয়। ছুঃস্থ প্রজার আবেদনে জ্যেষ্ঠ মাধবরাও 
তাহাদিগকে ছুই বৎসরের খাজনা মাপ করেন। পেশবার 
কৌল-পত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, খাজন। মাপ কর। হুইল, 
কৃষির উন্নতির নিমিত্ত “আবাদানীবর নজর দেউন”__-আবাদের 
দিকে নজর দিয়া । 

পেশবাগণ হছঃস্থ প্রজার ছুঃখ-অপনোদনে বিশেষ তৎপর 
ছিলেন ; সেই জন্য কেহ মনে করিবেন ন! যে, তাহারা বিশেষ 
অনুসন্ধান না করিয়াই প্রজার্দিগের আবেদনের উপর যাহা 
হয় একট! হুকুম জারি করিয়া দিতেন। প্রমাণ স্বরূপ ১৭৬৪ 
সালের একখান দলীলের অনুবাদ দ্িতেছি। তরফ খেড 
চাঁকণের হাবিলদার ভিকাজী বিশ্বনাথ এবং জুন্নর সরকারের 
দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে সরকারে নিবেদন করিয়াছে যে, জুন্নর 
প্রান্তের বহু গ্রাম মোগল কর্তৃক লুষ্টিত, উপদ্রত ও দগ্ধ 
হইয়াছে । সুতরাং প্রজাদ্দিগকে কিছু খাজন। রেহাই দেওয়া 
স্ুবেদারের উচিত । চাষের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে ঃ 
কিন্তু স্ুবেদারের দেখা নাই,-তিনি (তদন্তে) আসেন নাই । 
এই অবস্থায় হাবিলদার দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে ছুঃস্থ প্রজাগণকে 
খাজন! রেহাইর কৌল দিবার অনুমতি চাহিতেছে। তদনুসারে 
নিয়লিখিত আদেশ দেওয়া! গেল, 

১। যেসকল গ্রামের শস্য, ও পশ্ড অপহৃত হইয়াছে 
ও ঘরবাড়ী একেবারে পুড়িয়। গিয়াছে, তথায় এক বতসরের 
খাজন! মাপ করা হইবে। 


১৯হ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পন্ধাতি 


২। জআংশিকভাবে দগ্ধ ও লুণ্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা 
এক বৎসরের অর্ধেক খাজনা! রেহাই পাইৰে। 

৩। বে সকল গ্রাম কেবল ল্টিত হইয়াছে, কিন্তু দগ্ধ 
হয় নাই,-সেখানে এক বৎসর খাজনার গ এক-তৃতীয়াংশ 
রেহাই নেওয়। হইবে । 

৪। যে সকল গ্রাম টাক! দিয়! অব্যাহতি ল।ভ করিয়!ছে, 
সেখানে এক বতসর অদ্ধেক খাজন! মাপ কর] হইবে। 

৫1 যে সকল গ্রামের কোন অনিষ্টই হয় নাই, সেখানে 
সম্পূর্ণ খাজনা! আদায় কর! হইবে । 

৬। আগামী বতসরের খাজন। প্রত্যেক গ্রামের অবস্থা 
দেখিয়া, গ্রামবাসীদিগের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ঠিক 
করা হইবে। 

এই একটি কথাই মারাঠা-রাজব্ব-নীতির প্রকৃত পরিচয় 
পাওয়া যায়। খাজনা সর্বদাই জীবনমাফক হইবে। অর্থাৎ 
খাজনার হার এমন হইবে যে, প্রঙ্জার দিতে একটুও কষ্ট 
না হয়, তার একটি পয়লা বেশীও নয়, কমও নয়। পেশবা- 
সরকারের বিচার-বিভাগের কথার আলোচনা কালে আমরা 
দেখিতে পইব যে, কোন অপরাধীকে জরিমানা করিবার সময়ও 
এই সাধারণ নীতির অন্যথা করা হইত না। 

এতক্ষণ আমর! সর্বসাধারণের বিপদের কথার আলোচনা 
করিয়াছি । ছুভিক্ষে অগ্নাৎপাতে গ্রাম, পরগণা, তরফের 
সর্ববসধারণের কষ্ট হয়। আবার এমন সব বিপদ্‌ও 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১২৭ 


আছে, যাহাতে সাধারণের বিপদ না হইলেও, ব্যক্তিবিশেষের 
ছুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে ন।। ছোট-ছোট নগণ্য মাুষের ছঃখ- 
বিপদের প্রতিও পেশবাগণ একেবারে উদাসীন ছিলেন না। 
বিশেষতঃ, যখন এই সকল হুঃখ বিপদের কারণ হইত তাহাদেরই 
উচ্ছঙ্খল সেনাদল। পেশবার ছাউনী বসিলে আর নিকটস্থ 
গ্রামের লোকের অসুবিধার সীমা থাকিত না। তাহাদের 
ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইত, বাড়ীর গাছপালা, শাকসব্জী নষ্ট হইত, 
তাহাদিগকে বেগার খাটিতে হইত ; অস্ভুবিধার সীম! থাকি 
না। কিন্ত এই অন্থবিধার কথা পেশবার গোচর করিলেই 
ক্ষতিপূরণ পাঁওয়া যাইত। ১৭৬৮ সালে পেশবা মাধবরাও 
গরপীর নামক স্থানে এক চষা ক্ষেতে ছাউনী করিয়াছিলেন 
বলিয়া ১৬২২ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়াছিলেন। ১৭৭৪ খুষ্টা্ধে 
মাধবরাও সফরে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে লোক-জন ও চাকর 
ছিল বিস্তর; সুতরাং পথের ছুই ধারের সাধারণ লোকের ক্ষতিও 
হইয়াছিল অপরিমিত। পুন! পরগণার স্থুবেদার আনন্দরাও 
ত্রিশ্কক তদন্ত করিয়া, এই ক্ষতির পরিমাণ নির্দেশ করার পর, 
উপদ্রত প্রজাগণ সরকার হইতে ৮০০২ ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল। 
বল বাহুল্য যে, ক্ষতির অনুপাতে ক্ষতির পূরণের পরিমাণ 
অনেক সময়েই খুবই অল্প হইত। 


৮। জল-সেচনের বন্দোবস্ত 


প্রজার ছঃসময়ে খাজনা রেহাই এবং সরকারী ফৌজের 


১২৮ পেশবাদিগের রাঁজ্যশাসন-পদ্ধতি 


কুচকাওয়াজ ও ছাউনীর নিমিত্ত শস্তহানির ক্ষতি-পূরণের 
ব্যবস্থা করিয়াই কিন্ত পেশবা-সরকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন 
নাই। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রে সেচনের নিমিত্ত নিয়মিত 
জল-সরবরাহের বন্দোবস্তের প্রয়োজন ৷ সর্বদা! মেঘের দিকে 
চাহিয়া থাকিতে হইলে, শস্তের আশ! ছাড়িয়া দিতে হয়, কারণ 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অপ্রচুর বর্ষণ বা অকাল বর্ষণ এই কলি- 
যুগেরই বিশেষত্ব নহে। প্রাচীনকালেও প্রকৃতির এই অনিয়ম 
ও খামখেয়ালির জন্ঠ ভারতবর্ষের লোক বিপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু 
সেই জাতীয় উন্নতির দিনে তাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিপর্যযয়ের 
সংশোধনের ভার দেবতার হাতে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাঁকিতে 
পারেন নাই। তখনকার হিন্দু-নরপতিগণ দেশের ও দশের 
কল্যাণার্থ সলিল-সরবরাহের স্থবন্দোবস্ত করিতে যত্বপরায়ণ 
ছিলেন। তাহার বহু প্রমাণ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ও কল্হন- 
প্রণীত রাজতরঙ্গিণীতে আছে । কাশ্মীরে একজন নরপতির 
উদ্ভোগে খৃষ্ঠীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃত্রিম উপায়ে জল- 
সেচনের এমন সুব্যবস্থা হইয়াছিল যে, এক বৎসরের মধ্যে 
শস্তের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মৌধ্য-যুগে ও তাহার 
পরেও ভারতীয় নৃপতির৷ কৃত্রিম হুদ নিন্মাণ করিয়া জল- 
সেচনের ব্যবস্থা করিতেন। তাহার প্রমাণ শকক্ষত্রপ রুদ্রদমনের 
উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়। পেশবারাও ভারতবর্ষের এই 
চির-পুরাতন নীতিরই অন্থুসরণ করিয়াছিলেন। 

মহারাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের ছুই প্রকার ব্যবস্থা 
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ছিল। (১) পয়ঃ-প্রণালীর দ্বার! ;. এই ব্যবস্থা হইতেই 'প।ট- 
স্থল” নামের উৎপত্তি। (২) কৃপ হইতে কপিকল ও বলদের 
সাহায্যে জল তুলিয়া যে সকল জমিতে দ্বিতীয় উপায়ে জল- 
সেচন কর! হইত, তাহার নাম ছিল, “মোটস্থল' | সাধারণতঃ 
পর্বতের উচ্চ-প্রদেশস্থ কোন খাদে বাধ দিয়! বর্ধার জল সঞ্চিত 
করিয়া রাখা হইত। সেই জল পয়ঃ-প্রণালীর পথে বাহিত 
হইয়া কৃষিক্ষেত্রে নীত ও ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার বাঁধ- 
নিন্মীণের ব্যয় কখনও বা সম্পূর্ণ কখনও ৰা আংশিকভাবে, 
সরকারী তহবিল হইতে দিবার গ্যবস্থা ছিল। প্রমাণ-স্বরূপ 
দুইখানি দলিল উদ্ধৃত করিতেছি । 

বারোয়ার তালুকের অন্তর্গত কোপল পরগণার কাম- 
বিস্দার গোবিন্দরাও যাদবকে পেশবা-সরকাঁর একখানি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন-_-'এই পরগণার ধান্য-ক্ষেত্রে তুঙ্গভদ্র। হইতে 
বাধ ও খালের সাহায্যে জল আনীত হইত এবং ধান্য উৎপন্ন 
হইত। বৃষিতে এ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । গেরামতের জন্য 
ছুই হাজার হোন সম্প্রতি মঞ্জুর করা হইয়াছে । বাঁধটি ভাল 
করিয়া মেরামত করাইবে। খরচের টাকা তোমার পরগণার 
দেয় রাজন্ব হইতে কাটা যাইবে ।' দ্বিতীয় পত্রখানি পেশবা- 
সরকার তরফ ঘোড়বারের অন্তর্গত নররাঁপুর গ্রামের মোকদমকে 
লিখিয়াছিলেন। উহার সংক্ষিপ্ত মণ্ম--৮০০২ টাক! ব্যয়ে 
মরসাপুর গ্রামে শ্রীবাণেশ্বরের সান্নিধ্যে একটি বাধ বাধিবার 
আদেশ লক্ষমণকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে । এ 
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৮০০ টাকার মধ্যে ৪০০২ টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইবে । 
বাকী অদ্ধেক যে সকল কৃষক জমিতে জল নিবে, তাহাদের 
নিকট হইতে আদায় করাহইবে। এই ভাবে কখনও রাজার 
এবং কখনও রাজ। ও প্রজ। উভয়ের ব্যয়ে কৃষিক্ষেত্রে জল- 
সেচনের বন্দোবস্ত হইত । পেশবা-যুগে এই জন্যই মারাঠা-দেশে 
কৃষির এমন উৎকর্ষ হইয়াছিল যে, ওয়েলিংটন ও মনরোর 
ম্যায় ইংরেজ সেনানীরাও তাহাতে বিন্ময় প্রকাশ না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই। 
৯ তগাই ৃ 

প্রকৃতির অনিয়ম যেমন আধুনিক কালের আমদানী নহে, 
সেইরূপ মহাজনের অত্যাচারও এদেশে নূতন নহে। 
প্রাচীনকাল হইতেই কুমীদজীবীদিগের অত্যাচারে দরিদ্র 
কৃষককে বিপন্ন হইতে হইয়াছে । তখনও এসিয়া বা 
যুরোপে সমবায়-খণদান-সামতি বা ০০-01১9785%০ 0901 
3০০9196%র স্থপতি হয় নাই । কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহাদের 
কত্তব্যের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া, রাজ। তাহার 
কর্তব্যে অবহেল। করেন নাই। উত্তমর্ণের কঠিন পীড়ন হইতে 
দরিদ্র কৃষককে রক্ষা করিবার এবং কৃষির উন্নতি-বিধানের অভি- 
প্রায়ে হল, গরু ও বীজ" ক্রয়ের জন্থা অভাবের সময় সরকারই 
কৃষিজীবীদ্দিগকে অল্ল স্থদে ব! বিনা স্থদে টাকা ধার দিতেন। 
কৃষকের! নিজেদের সুবিধামত কখনও বা ছুই বংসরে, কখনও 
ব। চারি বৎমরে, কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প অল্প করিয়া সরকারা 
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খণ শোধ দিত। .এই খণের 'নাম তগাই খণ। তকাবী দিবার 
প্রথা আজও বর্তমান ; কিন্তু যেখানে পেশবা-সরকারের নিকট 
হইতে মারাঠী-কৃষকের প্রতিবগুসরই “তগাই' মিলিত, সেখানে 
নিতান্ত ছুর্বংসর ব্যতীত ইংরেজ-সরকারের নিকট হইতে 
'তকাবী” মিলে না। তখনও অর্থ-বিজ্ঞানের বিবিধ সুত্র রচিত 
হয় নাই, [,919592 [78179 বা উদাসীন-নীতি তখনও এদেশে 
অজ্ঞাত। রাজা মনে করিতেন, তিনি প্রজাগণের পিতৃ-স্থানীয়, 
তাহাদের ভালমন্দে দৃষ্টি না দিলে, জোর করিয়াও বিনাশের 
পথ হইতে তাহাদিগকে টানিয়া ন] ফিরাইলে, পরকালে তাহাকে 
গত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে । তাই তিনি বাজার-দরও ঠিক 
করিয়া দিতেন, মদের হারও বাধিয়। দিতেন, পাগড়ীর কাপ- 
ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণও নির্দিষ্ট করিয়। দিতেন; 
আবার আবশ্যক হইলে উত্তমণকে অধমর্ণের সহিত ন্যায়স্ঙ্গত- 
ভাবে রফা করিতে জোর করিয়। বাধ্য করিতেন । অন্যত্র বলিয়াছি 
শিবনের পরগণার পাটাল ও জমিদারগণ অন্যপ্রকারে আপনা- 
দের অভাব-অভিযোগের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
অসমর্থ হইয়া, ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আলে গ্রামে চলিয়া গিয়া- 
ছিলেন। তীহাদের .একটি অভিযোগ এই যে-_প্রজাগণ খণ- 
দায়ে প্রগীড়িত; উত্তমর্ণদিগের দাবী কতদু'র সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে 
তদন্ত করা হউক। পেশবা-সরকার ততছুত্তরে বলিয়াছিলেন__ 
«তোমরা নিবেদন করিয়াছ "যে, বিভিন্ন গ্রামে রায়তেরা সাউ- 
কারের নিকট খণ গ্রহণ করিয়াছে । বদি হিসাৰ পরীক্ষার পর 
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তাহাদের সঙ্গত দাবীর পরিমাণ স্থির হয়, এবং যদ্দি তাহা 
পরিশোধ করিবার মত নগদ টাক। তোমাদের না থাকে, তবে 
খণের টাক। শস্ত দ্বারা পরিশোধ করিবে । তাহাদের দাবী 
সম্বন্ধে যথাযোগ্য তদন্ত করা হইবে ; এবং সুদের হার অত্য- 
ধিক বিবেচিত হইলে, সরক।র হইতে ন্যায্য হার ঠিক করিয়া 
দেওয়া হইবে। তার পর তোমর! তোমাদিগের ক্ষেত্রে উৎপন্ন 
শপ্য হইতে তাহ! ক্রমে ক্রমে কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ 
করিবে ।৮ 

কিন্তু কেবল আইনের বলে কুসীদজীবীর অত্যাচার নিবারণ 
কর। যায় না। টাকার অভাব হইলে, এবং অন্যত্র কম সুদে 
খণ না পাইলে, কৃষককে অর্থ-ৃর মহাজনের দ্বারস্থ হইতে 
হইবেই ; এবং উচ্চ হারে সুদ দিতেও নিজের প্রয়োজনের 
অনুরোধেই সম্মত হইতে হইবে । পেশবামরকার এই জন্যই 
তগাই খণ-দানের ব্যবস্থা করেন । . বলা বাহুলা, এই নীতি- 
উদ্ভাবনের গৌরবের দাবী তাহারা করিতে পারেন না। কারণ, 
মারাঠা-সাস্্রাজ্য স্থাপনের বনু পূর্ব্বেও মুঘল-সাআ্রাজ্যে তগাবী 
খণের ব্যবস্থা ছিল । 

(তগাই সরকারী খণই বটে, কিন্তু টাকাট। সরকারী তহবিল 
হইতে দেওয়া হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্তা,__মামলত- 
দ্রারই হউন, কামুবিসদারই হুউন,_-নিজের অর্থ হইতে ছু:স্থ 
প্রজাদিগকে তগাই দিতেন ।' স্দের জন্য কোনই জুলুম করা 
হইত না। কখন-কখনও বিন! স্দ্দেই তগাই মিলিত । কিন্তি- 
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বন্দীর ব্যবস্থা সকল সময়েই থাকিত। ১৭৫০ গ্রীষটাবে লিখিত 
একখানি দলীলে রাঘে। গোবিন্দ নামক কর্মচারীকে পরগণ। 
পাটোদের অন্তঃপাতী মুখডে গ্রামেপ লোকদিগকে ১৫০০২ 
তগাই দিতে বলা হইয়াছে। এই খণ দুই বৎসরে পরিশোধ 
করিবার কথা । প্রজার অবশ্য তাহাদের স্তববিধামত টাকাটা 
পরিশোধ করিবে । এই দলীলখানিতে সুদের আদৌ উল্লেখ 
নাই। অপর একখানি দলীলে কিন্তু সুদের উল্লেখ আছে। 
তখন মহাজনের। লইতেন শতকরা ৭৫২ ; আর তগাইর সুদ 
ছিল তাহার এক তৃতীয় অংশ অর্থাৎ শতকরা ২৫২ মাত্র । আর 
একখানি পত্রে পেশবা-সরকার লক্ষ্মণ হরি নামক কশম্মচারীকে 
গাই পরিশোধের জন্য কসবা গোবলের খাতককে তাগাদ। 
দিতে নিষেধ করিতেছেন ; কারণ, সে বগুসর (১৭৭৩ খ্ুঃ) 
এ গ্রামে শপ্য ভাল হয় নাই। গাই খণ কেবল টাকায় 
দেওয়া হইত না ;-- প্রয়োজন হইলে প্রজাগণ শস্যও ধার পাইত। 
আর এই খণ আদায় হইবার পূর্বেই যদি মামলতদার বা কাম- 
বিসদারের চাকরী যাইত, তাহাহইলেও তাহাকে ক্ষতি গ্রস্ত 
হইতে হইত না; কারণ, সরকারী নিয়ম অনুসারে নূতন 
শাসনকর্তাকে নিজের তহবিল হইতে মায় সদর তগাইর টাক? ও 
শস্য পরিশোধ করিতে হইত। তার পর তিনি কিস্তিবন্দী করিয়। 
প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। পেশবা- 
সরকার চিস্তামণ হরি নামক একজন কর্মচারীকে একখানি 
পত্রে এরূপ আশ্বস দিয়াছিলেন-_এঁ পরগণার রায়তদিগকে 


ভে পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


তগাই দ্রিয়। চাষ-আবাদ করিতে উৎসাহ দাও। . যপ্দি তোমার 
চাকরী সম্বন্ধে কোন গোলমাল. হয়, তবে নৃতন মামলতদ্দার 
মায় স্থুদ তোমার টাকা পরিশোধ রুরিবেন।, | 

্বৃতরাং; আমরা দেখিতে পাইতেছি, পেশবা-সর্কার কৃষির 
উৎকর্ষ ও বিস্তারের জন্য আজকালকার সভ্যজগতের অনুমোদিত 
কোন উপায় অবলন্বনেই শৈথিল্য বা! অবহেলা করেন নাই। 
কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য পয়ঃ-প্রণালী-নিন্্ীণের ব্যয়ভার 
তাহারা বহন করিতেন ; পতিত, অনাবাদী জমির চাষ-আবাদের 
জন্য তাহারা উদ্যোগী প্রজাকে নিষ্কর ও অল্প-করে জমি দান 
করিতেন ; মহাজনের উৎপীড়ন হইতে দরিদ্র রায়তকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত তাহারা অল্প স্দে এবং কিস্তিতে-কিস্তিতে 
তলল্লে-অল্পে পরিশোধ করিবার চুক্তিতে তগাই খণ দিতেন ; 
«বং জমির প্রতি যাহাতে চাষীর মমতা হয়, যাহাতে তাহারা 
সর্ধবপ্রকারে চাষের জমির উৎ্ুকর্ষ-সাধনে উদ্ভোগী হয় এই 
জন্য ভাহার! দীর্ঘকালের জন্য জমির কৌল দিতেন এবং চাষের 
জ্বমির বিক্রয় ও বন্ধক রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরলোক- 
গত বিচারপতি রাণাডে বলেন,_-”10)5 37 96917) 01 76৮61)09 
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0)8706.৮ পেশবা-যুগের রাজন্ব-নীতির ম্ুকল বর্ণনা করিতে 
যাইয়া মার্শেল সাহেব লিখিয়াছেন,--( 21575171178 96৮৮8- 
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অর্থাৎ কৃষি-কর্ন্ে উৎসাহিত করিবার জন্য চাঁষের প্রতিযোগী 
পরীক্ষার প্রবর্তন করা হইয়াছিল; এবং বিশেষ পরিশ্রমী 
চাষীদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইত। এইরূপে চাষের 
উপযোগী প্রত্যেক ইঞ্চি জমিই আবাদ হইয়াছিল, এবং দেশ 
জনপূর্ণ হইয়াছিল । অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের ধন 


১২২ পেশবাদ্দিগের রাজ্যশাসন-পন্ধাতি- 


এবং সকলেরই সুখ-সস্তে।ষ ও তৃপ্তি ছিল। প্রত্যেক গ্রামের 
খাজনার হার অল্প ও নির্দিষ্ট ছিল। এই হার বিনা গোলমালে 
নির্ধারিত হইত এবং প্রজার বিনা কষ্টে খাজন৷ দিতে 
পারিত। কোন দেশের রাজস্ব-নীতি সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষ। 
উচ্চতর প্রশংসা আর কি হইতে পারে ? পুণার প্রথম ইংরেজ 
কলেক্টুর কাণ্তেন রবার্টসন্‌ লিখিয়াছেন যে, নানার প্রভূত্ব 
সময়ে বাছিয়া-বাছিয়। উচ্চবংশের সচ্চরিত্র যুবকদিগকেই 
মামলতদার ও স্ুবেদ।র নিযুক্ত করা হইত। বিশ্বস্ত লোককে 
এই সকল চাকরী খাজন। টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন 
কড়ার না করিয়াই দেওয়া হইত । নানার স্থশাসনে দেশে 
অন্যায় অত্যাচার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। উচ্চবংশীয় যোগ্য 
ব্যক্তিদিগের হাতে বিভিন্ন জিলার ভার ছিল। প্রাকৃতিক বা 
অন্য কোন কারণে দেশব্যাপী কোন বিপদ হইলে তজ্জনিত 
ক্ষতি ও ছোট-খাট অনেক লোকসান সরকার গছিয়। 
লইতেন,_ সাধারণ লোকের কোন অনিষ্ট হইত না। এই 
জন্যই, ১৭৯২ খুষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষের পরও, দেশের 
অধিকাংশ জমিই সুষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত পুরাতন 
মালিকদের হাতেই ছিল। 73096৮99 1779 %া)৭ 1800, 
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বিজয়ের পর স্ুবিখ্যাত এল্ফিন্স্টোন্‌ সাহেব মহারাষ্ট্রে 
পুরাতন রাজস্ব-নীতিই অব্যাহত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন । 
কিন্তু প্রথম-প্রথম এল্ফিনফ্টোনের মত সম্ধদয় শাসনকর্তীও যে 
দেশের পুর্ধব সম্দ্ধি ও প্রজার মনের অসন্তোষ অক্ষুন্ন রাখিতে 
পারেন নাই, তাহার বু প্রমাণ [30/01)85 0) 605 1080৩ 
01 09০:৪০ [৬ নামক গ্রন্থে বোম্বায়ের তদানীস্তন প্রবীণ 


৯৭৬১৮ 
১২৪ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 
'বিচারপতি স্যার এড ওয়ার্ড ওয়েফ্টের পত্ভী লেডি ওয়েফ্টের 
দৈনন্বিনী হইতে উদ্ধত 'হইয়াছে। 'রবার্টসন বলিয়াছেন যে, 
১৭৯২ খুব্দাব্বের ভীষণ ছুভিক্ষ সত্বেও দেশের ভূম্যধিকারিগণ 
তাহাদের পৈতৃক ভূমি হারান নাই.; আর শ্রীমতী ওয়েষ্টের 
দৈনন্দিনীর সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন যে, যখন এল্ফিন্‌- 
ক্টোন্‌ মারাঠা-শাসনের নিন্দা ও কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতির 
বন্ধু প্রশংসা! করিয়া, তাহার স্থবিখ্যাত রিপে্ লিখিতেছিলেন, 
ঠিক সেই সময়েই মহারাষ্ট্রের প্রজাগণ অনশনে কাতর ও 
অবিচারে উত্যক্ত হইয়া, দলে-দলে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া, নিকটস্থ দেশীয় রাজ্যগুলিতে চলিয়া যাইতেছিল। 
মারাঠাশাসন-পদ্ধতি তুলনায় যে কোম্পানী-শাসন-পদ্ধতি 
অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
'পেশবা-যুগের রাজন্ব-নীতি সেকালের পাশ্চাত্য দেশ- 
সমুহের রাজস্ব-পদ্ধতির তুলনায়ও অপকৃষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মারাঠা-কৃষকের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর আইরিশ 
প্রজাদিগের তুলনায় অনেক ভাল ছিল । উনবিংশ শতাব্দীতেও 
আইরিশ প্রজাগণ যে সকল অধিকারের জন্য আন্দোলন 
করিতেছিল, সেই ন্যায্য খাজনার হার, দীর্ঘধকালের জন্য জমির 
চাষের স্বত্ব, প্রভৃতি অধিকার মারাঠা-প্রজাদিগের বনু পূর্ব 
হইতেই ছিল। পেশবা জ্যেষ্ঠ মাধবরাও তাহার রাজ্যে “বেঠ 
বেগার, রহিত করিয়াছিলেন। এই সেদিন সংবাদপত্রে 
পড়িলাম যে, মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সমিতিতে মাননীয় 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৯৯৫ 
মিঃ দীক্ষিত প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এ প্রদেশ হইতে বেগার 
ধারবার প্রথা! তুলিয়া দেওয়। হউক । তাহার প্রস্তাবের ফল 
কি হইয়াছে জানি না। ফরাসী দেশের প্রজাগণকেও অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পধ্যস্ত জমিদারের জন্য ও সরকারের জন্য 
বেগার খাটিতে হইত। সে দেশে বেগার-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে 
তখন, যখন বিপ্লবের বিরাট রক্ত-প্রবাহে রাজা-প্রজা, ধনী- 
নির্ঘন, জমিদার ও কৃষকের সকল বৈষম্য ভাসিয়। গিয়া, 
ফরাসী দেশের প্রাচীন সমজ, প্রাচীন শাসন-তন্ত্রের ধবংসাব- 
শেষের উপর নবীন সাম্যের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা ভূলিলে চলিবে না। মারাঠা-প্রজার যতই, 
অধিকার থাকুক না কেন, সে তাহা রাজার নিকট হইতে, 
বাহুবলে কাঁড়িয়। লয় নাই। তাহার সমস্ত অধিকারই রাজার 
দয়াদত্ত দান, আর ইংরাজ ও ফরাসী প্রজার সকল; 
আঁধকার তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জ্জিত, বাহুবল 
লন্ধ। এক রাজ যাহা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছলেন, 
অপর রাজা তাহা আবার ফিরাইয়া লইতে পারেন। 
মহারাস্ট্রেরে ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। শিবাজী হইতে 
নান৷ ফড্‌্নবিস্‌ পর্যাস্ত এতগুলি মহামনীষী দেশের ও দশের 
কল্যাণের জন্য যে শাসন-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাহা 
দ্বিতীয়" বাজীরাওয়ের তর্জনী-হেলনে একেবারে বিপর্যস্ত 
হইল; প্রজার কোন আবেদনে তিনি কর্ণপাত করিলেন ন।, 
রঘুনাথের দৌর্ববল্য ও আনন্দীবাইয়ের কুটিলতা'র উত্তরাধিকারী. 


রী পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 

অর্থগৃপ্ন, দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেব আবার দেশের খাজন! 
ইজার! পরিবার বন্দোবস্ত করিলেন। শিবাজী যে কুপ্রথা রহিত 
করিয়াছিলেন, বাজীরাও তাহ! পুনর্ববার প্রবন্তিত করিলেন। 
ফলে, হুষ্ট লোকেরা ইজারা ঠিক হইবার সময়ে, অনেক বেশী 
টাক হাকিয়। মামলতদার ও সুব্দারের পদ কিনিয়া লইতে 
লাগিল। প্রজার শক্তি নাই যে, সে অত টাকা দেয়। তাই 
প্রতি বসর নৃতন-নৃতন মামলতদার খাজনার ইজারা] লইয়া 
তালুক ও পরগণার মালিক হইয়। আসিতে লাগিলেন। 
হারা ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর শামন-আরম্ত-কালের 
বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাহাদিগকে 
আর ইহার অবশ্যন্তাবী কুফলের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে 
হইবে না। নূতন ইজারাদারের সহিত পরগণার প্রজার এক 
বছরের মাত্র সম্পর্ক; স্ৃতরাং সে তাহাদিগকে দয়া করিবে 
কেন? এই এক বশুসরের মধ্যে সে তাহার তহবিল যতটা 
পুর্ণ করিয়া লইতে পারে, ততই ভাহার লাভ। আগে 
খাজনার হার বেশী হইলে, পাটাল ও কুলকর্ণীর প্রতিবাদে 
তাহার প্রতিবিধান হইত। নূতন ইজারাদারেরা পাটালের 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পাটাল তাহাদিগকে সাহায্য 
করিতে অসন্মহ হইলে, ইজারাদারের! তাহাকে অতিক্রম 
করিয়াই খাঁজন! আদায়ের উপলক্ষে প্রজার ধন-সম্পন্তি লুষ্টন 
করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের প্রতাপে মহা” 
রাষ্ট্রের অমন পল্লী-সমাজও পঙ্গ, হইয়া পড়িল। কোন পদ্ধতিই, 


পু ১১ 
পেশবাদিগের রাজাযশাসন-পদ্ধাত ৯২৭ 
সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল প্রজামত পশ্চাতে না থাকিলে, 
রাজার শ্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে টিকিতে পারে না । তাই পেশবা- 
কুল-কলঙ্ক, কাপুরুষ বাজীরাওও অনায়াসে মারাঠা-সাম্তরা- 
জ্যের প্রাচীন শাসনপদ্ধতির মুলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়া- 
ছেন। দেড় শতাব্দী কাল পর্য্স্ত বন্ধ মনীধীর একাগ্র সাধনায় 
যে শাসন-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, একজন মাত্র কুশাসকের 
চেষ্টায় তাহ! ধ্বংস হইয়া গেল। আর এ সময়েই ফরাসী 
দেশে গরবল প্রজামতের ভৈরব ভুঙ্কারে বহুদিনের জরাজীর্ণ 
স্বেচ্ছাতন্ত্রের শক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এ সময়েই সমবেত 
জনমগ্ডলীর ক্রুদ্ধ গর্ভনে রাঁজ-কারাগার বাস্তিলের লৌহ-কবাট 
ম্ছাশব্দে ভাঙ্গিয। পড়িল। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার স্বর্ণ- 
দেউলের অবরুদ্ধ দ্বারও পশ্চিমের জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত 
হইল। সে দেশে সেই দেউলের পুজাআরতি এখনও মহোঁৎ- 
সবে চলিতেছে । 


১০। বাট্রাই 
মহারাষ্ট্রে খাজনার হার নির্দিষ্ট হইত উৎপন্ন শস্তের পরি- 
মাণ অনুসারে১ইএ কথ! আগে অনেক বার বলিয়াছি। কিন্তু 
তাই বলিয়৷ পেশবা-সরকার শস্যের নির্দঘ্ট অংশ ভাল জমি 
হইতে গ্রহণ করিতেন না। পাহনীদারেরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা 
নিরিখ বাধিয়! দিতেন ১ প্রজার। সেই নিরিখ অনুসারে খাজন। 
দিত । অজন্মা হইলে প্রজ। খাঁজন। রেহাই পাইত। খারাপ 


৭৯ ২ ৰ 

৯২৮ পেশবাদিগের রাজ্যশ।সন-পদ্ধতি 

জমির বেলায় কিন্তু প্রজ্গারা রাজার সহিত একট! .হারাহারি 
ভাগের বন্দোবস্ত করিতেই চাহিত,_রাজাও এই বাই বন্দো- 
বস্তে আপত্তি করিতেন ন1 | ১রাগাডের ভাষায় বাটটাই বিভাগ্ের 
পরিচয় দিতেছি । “55 1)97555 6)9 7386৮1০৪786], 
06 0701) 01519107) 0106817)90, 1১9 (9০95 97010)9186 6691, 
05915061110 [01 99909 ৪0 061)61 79963881:7 01)87298 
9814 ০7 6109 ৮০6৪ 1916 7৫ ০১ ই ০৫ 0159 ০০] ৮০. 6189 
2016185075 8200 6০০1 01)9 9৪0 602. 619 9০৪৮9০০০০০০ 
[19 1389651 879৮91) 8৪ 2১০৮ 10001) 11) 1৬০৮: এক 
কথায়, চাষের ব্যয় বাদ দিয়! বাকী শস্যের অর্ধেক ব এক 
তৃতীয়াংশ প্রজা পাইত, বাকী অংশ সরকারে যাইত । মনত 
রাখিতে হইবে যে, বাট্টাই প্রথার এ্রচলন খুব মল্প যাঁয়গায়ই 
ছিল; এবং এই প্রথ। ক্রমে-ক্রমে লোপ পাইতে ছিল। 


১৬। বার্জে জমা 


'ভূমিকর ব্যতীত মারাঠা-প্রজার্দিগকে মারও অনেক কর 
দিতে হইত। এই সকল অতিরিক্ত করের কতকগুলি প্রাচীন 
হিন্-যুগ হইতে, এবং কতকগুলি মুমলমান-শাসনের জময় 
হইতে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক কর-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 
কর। সম্ভব হইবে না, তাই নিয়ে এল্ফিন্ষ্টোন সাহেবের 
রিপোর্ট হইতে পেশবা-যুগে প্রচলিত আবওয়াৰ বা বাজে 
জমার একটি তালিক। উদ্ধত করা গেল। এতৎ্প্রসঙ্গে 


১১ 
পেশবাদিগের" রাজ্যশাসন- পদ্ধতি ৯২৯ 
এইটুকু মনে রাখা আবশ্যক যে, এই করগুলি একই জায়গায় 
অথব1 একই সময়ে আদায় কর হইত না। মঙ্থারাষ্ট্রের বিভিন্ন 
ংশের অধিবাধিগণকে বিভিন্ন রকমের বাজে জমা দিতে 
হইত৮-সেই সমস্ত একত্র করিয়া এই তালিক। প্রস্তুত করা 
হইয়াছে। 

১। দহক পটি-_-ঞতি দশ বংসরে এক বৎসরের 
খাজনা । এই কর দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের জমির উপর ধার্য 
হইত। 

২। হক চৌথাই--প্রতি বৎসরের খাজনার চতুর্থাংশ । 

৩। মহার মহলী--মহারদিগের ইনাম জমির উপর কর। 

৪1 মিরাস পট্রি--তিন বৎসর অন্তর দেয় মিরাসদার- 
দ্িগের উপর এই কর ধার্য হইত। 

৫। ইনাম তিজাই-_ইনামদারেরা ইনাম জমির সরকারী 
গংশের এক-তৃতীয়াংশ সরকারে দিতেন,-_-এই করের নাম 
ইনাম তিজাই। 

৬। ইনাম পটি--কখন-কখনও সরকারের অতিশয় 
অভাবের সময় ইনামদ্ধারদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় 
করা হইত। 

৭। পাণ্ডি গল্লা--১২ বংসরে একবার শতকর। ১২২ 
তঙ্কার উপর অতিরিক্ত আদায় কর! হইত। 

৮ | বিহির ছণ্ড_কুপের জলে যে সকল জমির শঙ্য 


হয়, তাহার উপর মতিরিক্ত কর। 
৯. 


১৬০.. পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


৯। ঘর পট্টি_ব্রাঙ্ষণ ও পল্লী-সমাজের কর্মচারী ব্যতীত 
প্রত্যেক গৃহদ্ডের দেয়। 

১০ । বট ছাপাই--পেশবা-দরকার প্রত্যেক বংসর 
বাটখার! প্রভৃতি ঠিক আছে কি ন1 পরীক্ষা করিতেন; এবং 
এইজন্য দে।কানদিগকে বট ছাপাই নামক কর দিতে হুইত। 

১১। তাগ- পাল্লা ঠিক আছে কিনা দেখিবার জন্য 
কর। 

১২। লগন টক্কা--বিবাহ কর। 

১৩। পাট দাম__বিধব। বিবাহের কর। 

১৪। মৈস পট্টি- প্রত্যেক গোয়ালার নিকট হইন্ডে 
দুগ্ধবতী মহিষী প্রতি ১২ হিসাবে কর আদায় করা হইত। 

১৫। বকর পট্ি--মেষ ও ছাগের কর। 

১৬। ফরমাস--কখন-কখনও বেগারের পরিবর্তে শিল্লী- 
দিগের নিকট হইতে তাহাদের কারখানায় উৎপন্ন পণ্য গ্রহণ 
কর। হইত,-_-তাহার নাম ফরমাস। 

১৭। বন চরাই--সরকারী ময়দানে বা জঙ্গলে পশু 
চরাইবার জন্য দেয় কর। | 

১৮। ঘাস কাটানি--সরকারী জমির ঘাস কাটিয়া 
লইবার অনুমতির মুল্য। | 

১৯। দেবস্থান দাবী--দেব-মন্দির হইতে প্রাপ্ত আয়। 

২০। খর বুজওয়ারী--নদী-তীরের তরমুজের ক্ষেতের 
কর। 


পেশবাঁদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১৩১ 


(এতদ্ব্যতিত নিন্গলিখিত রূপেও সরকারী তহবিলের অভাব 
কখন-কখনও পুরণ কর। হুইত-_ 

১। বেতুল মহল--উত্তরাধিকারীহীন সম্পত্তির আয়। 
এই সকল সম্পত্তি স্বভাবতঃই সরকারী সম্পত্তি বলিয়। 
পরিগণিত হইত । 

২। বতন জণ্তি--জমিদার ব। অপর কোন বতনদারের 
সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে, বা এ সকল সম্পত্তির 
উপর সরকারী ক্রোক দেওয়া হইলে, তাহার আয়ও সরকারী 
তহবিলভুক্ত হইত । 

৩। নজর বা উত্তরাধিকারের কর (93899989107 
1০ ) জায়গীরদার ব সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অপর 
সকলকেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তির জন্যই 
একবার এই কর দিতে হইত । 

৪। কোতোয়ালী--বাজে জম। প্রায় সবই কোতোয়ালীর 
অন্তর্গত ; অতএব ইহাকে একটি কর না বলিয়া! কর-সমগ্ডি 
বলাই উচিত। কোতোয়ালীর অন্তর্গত করগুলির মধ্যে 
ঘর বিক্রয়ের করটাই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। বিক্রীত 
গৃহের মূল্যের বষ্টাংশের কিঞ্চিদধিক পেশবা-সরকার পাইতেন। 

গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে এই সকল বাজে জমা বা. 
অতিরিক্ত কর পাটিলই আদায় করিতেন; সহচর স্বরূপ 
ইহার জন্য একজন অতিরিত্ু সরকারী কর্মচারী থাকিত। 
কখন-কখনও বাজে জমাগুলি ইজারাও দেওয়া! হইত; কারণ, 


৯৩১৬ 
৯৩২ পেশবাদিগের রাজ্যশাস্ন-পদ্ধতি 
সরকারী অভাব। সাধারণ উপায়ে এই অভাব মোচন ন! 
হইলে, আবার পেশবা-সরকার কখন-কখনও জান্তি পট্ি বা 
অতিরিক্ত কর হিসাবে প্রজার নিকট হইতে আরও কিছু টাক! 
আদায় করিতেন। কখন-কখনও তাহার কর্জপুটি চাহিতেন। 
এই কর্জপটি নামেই খণ; প্রকৃত পক্ষে ইংলগের 9০৩- 
ড0191)99 0£ £0:০99. 10%1,এর মত এই টাঁকাকে জবরদস্তীর 
দান বলিলেই চলে । 

বাজে জমার এত বড় একটা লম্বা ফার্দ দেখিয়! স্বভাবতঃই 
মনে হইতে পারে যে, মারাঠা প্রজাগণের দুর্দশার সীম! ছিল 
না।. বাস্তবিক কিন্তু পেশবা-সরকারের রাজস্ব-নীতির মূল 
সূত্রের কখনও ব্যতায় হইত না। তাহারা নিতেন, প্রজার 
নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যাতিরিক্ত কর দাবী কর! হইবে 
না, সাধারণ করও নহে, বাজে জমাও নহে। তাই বাজে 
জম! আদায়ৈর সময়েও প্রজার স্ুবিধা-অন্থবিধা বিবেচনা 
করা হইত। ১৭৭৭ খুষ্টাব্দে পেশবা-সরকার হইতে সাতারার 
কৃষ্ণরাও অনন্তের নিকট একখানি চিঠি লেখ! হুইয়াছিল। 
তাহার মন্দ এইরূপ “মোঁরে। গণেশ বেহেরের নিবাস সাতা- 
রায়। হুজুর অবগত হইয়াছেন যে, তুমি তাহাকে ও তাহার 
পরিবারবর্গকে ঘরপট্টির জন্য ভয়ানক তাগাদ। দিতেছ। ছুই 
বুসর হইল. মোরগিরির নিকটে এই ব্যক্তি ডাকাতের হাতে 
সর্ধবন্য হারাইয়াছে। তাহার পর তাহার ভ্রাতাও দস্াহাত্তে হত 
হইয়'ছে। সুতরাং বেহেরে এখন বড়ই ছুরবস্থায় পড়িয়াছে। 


পেশবাদিগের প্লাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৬৩ 


আমরা তাহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়! তাহাব ঘরপট্রি মাপ 
করিলাম। এইজন্য অতঃপর তুমি তাহার পরিবারবর্গকে 
তাগাদা করিও না।” সরকারী কম্মচারীদ্দিগকে ঘরপট্রি মোটেই 
দিতে হইত;ন1; এবং কোকণের ব্রা্ণ ও প্রভুদিগের 
নিকটেও এই কর আদায় করা হইত ন1। সাধারণতঃ পেশবা- 
যুগে মিরাস জমি ১০ গুণ বহায়ে বিক্রয় হইত। জমির এই 
উচ্চমূল্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাজে জম| দিয়াও 
প্রজার বেশ লাভ থাকিত। ৃ 

কোন কোন বাজে জমা আবার সাধারণ প্রজার হিতার্থে ই 
কল্পিত হইয়াছিল। দৃষ্টীন্তত্বরূপ বন চরাইর নাম করা যায়। 
বনচরাই' খুব সুরাতন কর। মুসলমান শাসনকাঁলেও ইহার 
প্রচলন ছিল। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, আইন-ই-আকবরী ও 
খাফি খার গ্রন্থে এই করের উল্লেখ আছে। ফিরোজশাহ ও 
ওরংজীব এই কর রদ করিয়াছিলেন। পেশবাঁগণ কিন্তু এই 
কর সাধারণ প্রজার অন্ুবিধা নিবারণের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার 
করিতেন। মহারাষ্ট্রে একদল পেশাদার মেষপালক ব। খিলারী 
ছিল। এই খিলারীদ্দিগের পশুপাল অনেক সময়েই লোকের 
ক্ষেতে গড়িয়া শস্তহানি করিত। পেশবা-সরকার এই জন্য 
খিলারীদিগকে পশু চরাইবার জন্য পরোয়ানা লইতে বাধ্য 
করিতেন। বলা বাহুল্য, এই পরোয়ানার জন্য খিলারীদিগকে 
কিঞ্চিত দক্ষিণা দিতে হইত; এবং তাহাদের পালের পশু- 
খ্যাও সরকারী পরোয়ানায় স্পষ্ট করিয়া লেখ থাকিত। 


৯৬৪ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


পরোয়ানার অতিরিক্ত মেষ রাখিতে হইলে, সরকারে শতকর৷ 
৬. হিসাবে কর দিতে হইত। সাধারণ রায়তের গরু, বাছুর, 
মেষ ব! ছাগের জন্য বনচরাই দিতে হইত না। এই কর সত্বেও 
খিলারীদিগের উপদ্রব এমন বাড়িতেছিল যে, ১৭৭৭ খুষ্টাব্ডে 
শিরওয়াল প্রান্তের সকল খিলারীর পশুই সরকারে বাজেয়াপ্ত 
কর! হুইয়াছিল। কিছুদিন পরে সরকারী পরওয়ানার সহিত 
মিলাইয়া কতকগুলি পশু ফেরত দেওয়া হুইয়াছিল বটে: 
কিন্ত পরোয়াঁনার অতিরিক্ত একটি মেষও খিলারীর! ফিরিয়া 
পায় নাই। 

বাজে জমা আদায় উপলক্ষে পেশবা-সরকারকে রাজ্যের 
ঘরবাড়ী ও পশু-সংখ্যার সঠিক হিপাব রাখিতে হইত। ' কারণ, 
বিনা পরিদর্শনে কর গ্রহণের রীতি তখন ছিল না। ১৭৪১ 
খুষ্টাব্দে ঘোষালে পরগণার গৃহ ও মহিষের সংখ্য! নির্ণয় 
করিবার জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সরকার 
তাহাকে পূর্বব বংসরের ঘর ও জানোয়ারের স্থমারীর কাগজ 
দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পর বৎসর পালা, অষ্টমী, 
নাগোঠনে, ঘোষালে, চিরওয়ারি এবং তলে তরফের ঘর ও 
জানোয়ার স্মারীর জন্য অনেকগুলি কণ্মচারী প্রেরিত হইয়।- 
ছিলেন। এই প্রকারে বাজে জমার হার ও পরিমাণ 
নির্ণয় উপলক্ষে পেশবা সাআজ্যের 96%08605 সংগৃহীত 
হইয়াছিল। 


পেশব।দিগের রাজ্যশাপন-পদ্ধতি 2৩৫ 
১২. 
জঙ্গল বিভাগ 


বন বিভাগ হইতেও পেশবা সরকারের কিছু আয় হইত। 
তবে সে আয়ের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না।১১৭৪৩ 
খুষাব্দে এক ব্যক্তি ঘোষালা পরগণার সমস্ত তালগাছের 
(অবশ্য সরকারী সম্পত্তি) ইজারা মাত্র ১৫৪॥%০ জমায় 
লইয়াছিল। সরকারী জঙ্গলের কাঠ বেচিয়াও বেশী টাক। 
পাওয়! যাইত ন-_জ্বালানি কাঠ ত এক বলদের বোঝা ।০ 
দিলেই কাটিয়া আনা যাইত। বনে জঙ্গলে মৌচাক হয়, 
চাকের মধু হইতেও সরকারী তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি ছিল। 
কিন্তু এই সমস্ত মিলিয়াও এত অল্প আয়. হইত যে, টাক 
অপেক্ষা জঙ্গলের উৎপন্ন দ্রব্যের খাতিরেই পেশৰ। সরকার 
জঙ্গল বিভাগের স্যন্টি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সামরিক 
প্রয়োজনের হিদাবে জঙ্গল মহলের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইতেছে 
কুরণ-_কুরণ ঘাসের জমি। সরকারী জমিতে ঘাস রাখা হইত 
অশ্বারোহী ফৌজের প্রয়োজনে জিবাজী কৃষ্ণ নামক একজন 
কুরণের মামলতদারের নিযৌগপত্রে নিন্মলিখিত কর্তব্যের তালিকা 
দেওয়া হইয়াছিল । | 

১। প্রতি বুসর তাহাকে পুণায় সরকারী ব্যবহ।রের 
জন্য ১৫ লক্ষ আটি ঘাস দিতে হইবে এবং পুণার ৫৬ ক্রোশের 
মধো আরও ১৫ লক্ষ আঁটি মজুদ রাখিতে হুইবে। পেশবার; 


১৬৬ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


কন্মচারীদিগের পত্র দেখাইলেই এ ঘাম. ঘোড়া! বা উটের 
আস্তাবলে দিতে হইবে। 

২। পুণার ১৫--২০ ক্রোশের মধ্যে সরকারী বেসরকারী 
সমস্ত কুরণের ভার গ্রহণ করিয়া সর্বধিত্র সরকারী কুরণ করিতে 
হইবে । 

৩। পুণায় প্রতিবমর সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৬০০ 
খণ্ডি জ্বালানি কাঠ ও ১৬০ খণ্ডি কয়ল! দিতে হইবে । 

৪। বেসরকারী কুরণ হইত যে সকল কাঠ, জ্বালানি কাঠ, 
ঘাস, বাশ, পাতা ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়। যাইবে, তাহা হইতে 
মালিকের যাহা প্রয়োজন হয় তাহা তাহাকে দিবে? এবং 
সরকারী প্রয়োজনে যাহা লগে তাহা রাখিয়।, বাকী জিনিস 
সমস্ত বিক্রয় করিবে । বিক্রয়লন্ধ অর্থ সরকারী তহবিলে জমা 
দিবে। 

৫। যে সকল বণিক বলদে করিয়া কাঠ লইয়া যায়, 
তাহাদের নিকট বোঝ প্রতি ।০, অথবা সম্ভব হইলে, বেশী আদায় 
করিবে। যে সকল রাখাল কুরণ জমিতে পশু চরায়, তাহাদের 
নিকট হইতে বনচরাই আদায় করিবে এবং আদায়ী টাকা 
সরকারে জমা দ্রিবে। (মূল দলীলের জন্য পেশবাদিগের 
ডায়েরী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৬ পৃঃ দ্েখুন। ) 

সরকারী কর্মচারীরা ঘরবাড়ী করিবার জন্য প্রয়েজনীয় 
কাঠ জঙ্গলমহল হইতে বিন পয়সায় ই লইতে পারিত। আবার 
দুঃস্থ প্রজারাও যে এইরূপ সরকারী সাহাযা না পাইত তাহ। 
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নহে। তলবাড়নিবামী মহারদিগের গৃহদাহ হইলে নুতন গুহ 
নিশ্মাণের জন্য তাহারা চাকণ তরফের সরকারী জঙ্গল হইতে 
৭৫০টি বাঁশ বিনামূল্যে পাইয়াছিল । জনসাধারণের প্রয়ো- 
জনীয় প্রত্যেক কাধের জন্যই সরকারী জঙ্গলমহলের উৎপন্ন. 
দ্রব্য পেশবা-সরকারের মনুমতি লইয়! বিনামূল্যে আনা যাইত, 
আর স. অনুমতি চাহিয়া! কেহ কখনও বিখুখ হয় নাই । 


১৩) 
টাকশাল 


£সকল রাজারই টাকশাল হইতে লল্লাধিক আয় হয়”_ 
পেশবাদিগেরও হইত । , পেশবা-যুগে টাকশাল একেব!রে 
একটি সরকারী বিভাঁগ ছিল না,--টীকশালের কাঁষ, টণাঁক- 
শ।লের তন্বাবধান করিত সারারণ সোণারেরা! । এই ব্যবস্থার 
মূলে মারাঠাদিগের তথা হিন্দুদিগের প্রাচীন নীতির প্রভাব 
দেখিতে পাওয়। যায়। বিচারপতি রাণাড়ে লিখিয়াছেন।__ 
10761701009 1020161 11038 01017010719 7678 3০ 
[0৮0101790617 191912696০9 7079 ০01 109 87610193 
01 [001৮ 21108 10011310900 চা) 629৫8061939 
0 619 1400001) 11:111)98 79199650. 6179 153 ০0 
113 9০000671061) 916100117 9000060, 1001) 1১9 
00897590. 0৪৮ “০ 09০59110501) 118 0109 11006 
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91 609 0০91)677 ৮9৪ 9161567 0:9901606 ০] 79000990, 
[1786 ৪৪ 8 00936500, 801917 02 &1)9 0800:918, 
৮0918 800 00920108759 60901081067, 16 01795 
0০ 006 7600109 1))0090, 01097 11] 1706 [0001)896 
0911100 6০109 9011)90, 11)5 90৮7 01 ০৮৪17817791 
19 1119181% %9 8887 &]1 13011101) 0০700917660 0176 
10017) 001 00100981707 69 17668) 5159 ৮৮105 ০91 
10011101710 1010057.* সম্প্রতি লগুন টাইম্সে ভারতবর্ষের 
সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে যে হিন্দু অর্থনীতিবিদের মতের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তিনি তাহার দেশবাসীদিগের মতেরই প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন সরকারেরই টশাকশাল 
বন্ধ করিবার অথব দেশে মুদ্রার সংখ্যা কম কি বেশী হইয়াছে 
ভাহা' বলিবার অধিকার নাই। নে প্রশ্নের বিচার কেবল 
পোদ্দার, সওদাগর ও বণিকেরাই করিতে পারেন। যদি 
তাহাদের টাকার প্রয়োজন ন৷ থাকে, তবে তাহারা মুদ্রা প্রস্তত 
করিবার জন্য ধাতু কিনিবেন না। সরকারের কর্তব্য, 
টাকশালে যত ধাতু আমে, তাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়! 
তৎপরিবর্তে টাকা দেওয়া । ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যে অস্ততঃ 
ছত্রিশ রকমের ন্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল । তাহার শিবরাই 
পয়স। এখনও অনেক পাওয়া যায়। এক এবট সাহেবই 
২৫০০০ শিবরাই পয়সা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর 
স্বর্ণমুদ্রা বা! শিবরাই হোন এখন পর্য্যন্ত ছুইটির বেশী পাওয়া 


১৭ 

পেশবাদিগের রান্দ্যশাসন-পঞ্ধতি চৈ 
যায় নাই'। সুতরাং তিনি ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন রাজার 
সুবর্ণ ও রজত-মুদ্রা যে বিন। আপত্বিতে গ্রহণ করিতেন, তাহ! 
অনায়াসেই অনুমান করা যায়। ইংরেজ দূত অক্ষিনডেনকে 
তিনি নিজেই এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। অক্ষিনডেন 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, বোস্বাইর ইংরেজ কোম্পানীর মুদ্রা 
শিবাজীর রাজ্যে চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইক, বোদ্বা- 
ইতেও শিবাজীর মুদ্রা চলিবে। উত্তরে ছত্রপতি মহারাজ 
বলিয়াছিলেন,__-তিনি তাহার রাজ্যে কোন প্রকারের মুদ্রার 
প্রচলনই নিষেধ করেন না; অপর পক্ষে তিনি তাহার 
প্রজাদিগকে ( অপকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ) ক্ষতি গ্রস্থ হইতে 
বাধ্য করিতে পারেন না। যদি ইংরেজের মুদ্রা ওজনে ও 
বিশুদ্ধিতে মুঘল ও অন্যান্য রাজাদিগের মুদ্রার সমান হয়, তৰে 
তিনি তাহার প্রচলন নিষেধ করিবেন না। 179 0070103 
009৮ 106 [0899100 91 80 18081116191 90108, 1001" 
00 6109 00189] ৪1089 0811 116 10709 1019 ৪00)90$3 
০9 106 19369 ) 0০৮ 2 080 0010. 1১8 83 109 ৪৮0 ৪11০7 
990 93 »9191)6য 2৪ 6179 1 00:81+8 800. 061১9) 701)09+8 
19 আ]] 00৮ [070101016, (০ 409৬ 800090 
0% [189 [0018 8100. 797819,) এই অবাধ মুদ্রাপ্রচলন- 
নীতির ফলে অনেক বিদেশী মুদ্রাও শিবাজীর রাজকোষে 
স্থান পাইয়াছিল। রাণাঁড়ে বলেন, এই কারণেই মারাঠা 
সাআ্াজো এত বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজ 
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বিজয়ের পর, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের জগ একটি 
তালিকা তৈয়ারী কর! হইয়াছিল ; এঁ তালিকায় ৩৮ প্রকারের 
স্ব্ণমু্ধা ও একশত সাতাশেরও অধিক রৌগ্যমুদ্রার নাম পাওয়া 
যায়। (10 £0 01018] 9০19 7001131)90. 10৮ 6109 
9910:81096 ০0 6109 0151] 90963 1) 609 13০7)৮০ 
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'পেশবা-সরকার নিজেদের হাতে টাঁকশালগুলি রাখিতেন 
না বলিয়ী যে, লোকের মুদ্রা প্রস্তত করিবার অবাধ স্বাধীনতা 
ছিল, তাহা নহে । টাকশাল খুলিবার জন্য সরকারী সনদের 
দরকার হইত; আর সনদ পাইতে হইলেই কিছু দক্ষিণ! 
দিতে হইত। » দক্ষিণার কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না। কিন্তু 
দক্ষিণার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, সনদ লইয়া! কোন 
সোণারই রাঁজার নামের মুদ্রার উত্কর্ষের হানি করিতে পারিত 
না। ধাতুর পরিমাণ ও মুদ্রার ওজন তাহাকে ঠিক রাখিতেই 
হইত, নহিলে সান্দা হইত। একখানি সনদ পড়িলেই এই প্রথা 
বেশ ভাল করিয়া বোঝ! যাইবে । সনদখানির তারিখ ১৭৪৪ 


... ৯ এতে 
পেশবাদিগের, রাজাশাসন-পৃদ্ধতি ১৪৯ 
এবং বিচারপতি রাণাডের মতে এইখাঁনিই . এতৎসম্বন্ধীয় 
প্রাচীনতম দলীল।--“বালাজী বাপুজীকে ১০ মাস! ওজনের 
পয়স। তৈয়ার করিবার জন্য নাগোঠনে গ্রামে একটি াকশাল 
খুলিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে । এ ওজনের পয়স| তৈয়ার 
করিতে হইবে। পয়সার ওজন কম হইলে তাহার জরিমান৷ 
হইবে।” বালাজী বাপুজী কি দক্ষিণায় কত বদরের জন্য 
টকশাল খুলিবার অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, সে সংবাদও 
এ সনদেই পাওয়া যায়। প্রথম বদরে তাহাকে ১২॥০ টাকা 
হিসাবে চারি কিস্তিতে মোট ৫০. দ্দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
বৎসরে চারি কিস্তিতে ৭৫২ ও তৃতীয় বসরে চারি কিস্তিতে 
১০০২ এই টাকশালের সনদের জন্য সরকারী তহবিলে 
গিয়াছিল। স্থতরাং বালাজী বাপুজী মাত্র তিন বওমরের জগ্য 
পয়স! নিশ্মীণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রাণাডে বলেন 
যে, ছত্রপতি শাহু ও কোহলাপুরের ছত্রপতিদিগের সরকারী 
টকশাল ছিল। 
পেশবা-সরকার বিনা আপত্তিতে ট1কশাল খুলিবার সনদ 
দিতেন বলিয়া, বেসনদী টাকশাল অথবা অপকৃষ্ট মুদ্রা 
প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন ন|। কিন্তু টাক! জাল করিবার 
প্রবৃত্তি নানা বাধা-বিত্ব সন্বেও সকল দেশেই প্রবন। পেশবা 
সরকার আবার ট'কশাল নিজেদের হাতে রাখেন নাই। টাঁকা 
'তৈয়ুরী করিবার যন্ত্রও তখন এখনকার মত উন্নতি লাভ করে 
নাই; গোল।কার ধাতুখণ্ড ছাচের উপর রাখিয়! হাতুড়ী দিয়! 


"৯ ৫৯৬ 
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পিটাইয়। পেশবাযুগের মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত। কাজেই, 
অনেক লোকই নিজেদের বাড়ীতে ট“াকশ!ল খুলিয়া টাক! 
মোহর প্রভৃতি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। ধারোয়ার 
প্রান্তে ত ঘরে ঘরে টণাকশাল বসিয়া গেল। তাহারা টাকশাল 
খুলিতেন লাভের জন্য ; সুতরাং প্রচলিত মুদ্রার বিশুদ্ধি বৰ 
নিয়মিত ওজনও অব্যাহত রহিল না। পাণিপথের যুদ্ধের কয়েক 
মাস পূর্বে পেশবা বালাজী বাজীরাও পাগুরঙ্গ মুরার নামক 
এক ব্যক্তিকে লিখিয়াছেন--ধারোয়ার প্রাস্তে যে সকল 
টাকশাল আছে, তাহাতে অপকৃষ্তট হোন, মোহর ও টাক। 
প্রস্তুত হয়। পুরাতন টাঁকশালগুলিতে বিশুদ্ধ মুদ্রা নির্ষ্দিত 
হইত। সম্প্রতি জমিদারের ঘরে ঘরে ট !কশাল খুলিয়। খারাপ 
টাক চালাইতেছে। ইহার প্রতিকার স্বরূপ পেশব। পাগুরঙ্গকে 
আদেশ করিতেছেন যে, ধারোয়ারের সকল টাকশাল ভাঙ্গিয়। 
ফেলিয়া তুমি নিজের তত্বাবধানে ধারোয়ারের কেন্দ্রস্থানে একটি 
ট'াকশাল খুলিবৰে ও টাক! প্রস্তুত করিবার মজুরী হাঁজারকরা 
৭২ হিসাবে লইবে। এ টাকার মধ্যে ৬ সরকারী তহবিলে 
যাইবে ও ১২ তোমার পারিশ্রমিক। কিন্ত প্রথম-প্রথম 
পোদ্দারদিগকে এই সরকারী টশাকশালে আকৃষ্ট করিবার 
জন্য এক বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে টাক! প্রস্তত করিয়া 
দিবার ব্যবস্থাও কর হইয়াছিল। ইহাতেও যখন অপকৃষ্ট 
মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইল না, তখন পেশব1 জ্যেষ্ঠ মাধবরাও 
সকল কামাবিশদার, জমিদার ও মহাজনদিগের উপর হুকুম জারি 
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করিলেন যে, অতঃপর সরকারী তহবিলে নূতন মুদ্রা ব্যতত 
পুরাতন মুদ্রা গ্রহণ কর! হইবে না । বেসনদী ট ণকশালের আরও 
অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারিত ; কিন্তু তাহার প্রয়োজন 
নাই। এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, পেশবা-সরকার টশীক- 
শালগুলির কেবল সাধারণ ভাবে তত্বাবধান করিতেন মাত্র; 
দেশের মুদ্রার সংখ্যা বাঁড়াইবার বা কমাইবার চেষ্টা তাহারা 
কখনও করেন নাই। 

আজকাল আমরা কাগজের টাকার সহিত খুব পরিচিত। 
কাগজের টাকার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইহ] খুব হাল্ক। 
স্থতরাং অনেক টাকাও বহিয়! লইয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। 
পেশবা-যুগে এই জন্য হুপ্ডির খুব প্রচলন হইয়াছিল। দুরদেশ 
হইতে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকে হুপ্ডিই পাঠাইত | সরকারী 
কর্ম্মচারীরাও সরকারী তহবিলের টাকা! হুণ্ডি দ্বারাই চালান দিতেন, 
বেশী টাকার ত কথাই নাই,__অল্প টাকার নোটের মত, অল্পটাকার 
হুপ্ডিও তখন খুবই চলিত। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ে 
সম্পাদিত মারাঠািগের ইতিহাসের উপাদানের ১০ম খণ্ডে গণেশ- 
ভট নামক এক ব্যক্তির একখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে । উহাতে 
গণেশ ভটের ১৩॥০ টাকার হুপ্ডির কথা আছে। 


১৪ 
চি 
'পেশবা-সাআজাজ্যে প্রচলিত শুক্কগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভাগ 
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করাণ্যায়। (১) মোহতর্ফা অথবা! ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে 
গৃহীত ব্যবসায়-কর । (২) জকাত অথব! ক্রয়-বিক্রয়-আমদানী- 
রপ্তানী কর । চারিখানি দলিল হইতে মোহতর্ফার একটি সম্পূর্ণ 
তালিকা তৈয়ার করা যায়। (১) ১৭৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত 
রেওদগ্ডার কামাবিশদারের নিকট লিখিত পত্র। (২) এ বৎসরেরই 
নাথুরাম চৌধুরীর নামীয় পত্র। (৩) ১৭৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে জঞ্জিরা 
রেওদপ্ডার ভারপ্রাপ্ত কণ্মচারীকে প্রদত্ত সনদ । (৪) ১৭৫২-৫৩ 
খৃষ্টাব্দে শ্রীধরকে প্রদত্ত সনদ । 

প্রথম দলিলখানিতে রেওদগ্ডার কামাবিশদারকে নিম্নলিখিত 
হারে মোহতফণ আদায় করিতে বল! হইয়াছে-__ 

(১) কোলীদিগের. নিকট হইতে পান্ধীর আয়তন অন্থুসারে 
পান্থীপ্রতি ৮২, ৫২ ও ২২ হিসাবে কর লইবে। ( মহারাষ্ট্রের 
অনেক পার্বত্য পথে গাড়ী চলে না; এ সকল যায়গায় পান্কীতে 
করিয়া পণ্যপ্রব্য বহিয়। লইয়! যাওয়া হয় । (২)দোকানদারদিগের 
নিকট হইতে বাধিক দোকানপ্রতি ৫২ ৬২ ও ৭২ হিসাবে। 
(5) লৌহকারদিগের নিকট হইতে দোকানপ্রতি বাধিক ৪২ 
৫২ ও ৬২ হিসাবে । (৪) চামারদিগের নিকট হইতে দৌকান- 
প্রতি বাধিক ৪২ হিসাবে । (৫) তৈলকদিগের নিকট হইতে 
ঘানিপ্রতি বাধিক ৫২ ৬২ ও ৭২ হিসাবে । (৬) সোনারদিগের 
নিকট হইতে দোকানপ্রতি বাধিক ৩২ হিসাবে । (৭) কুমারের 
নিকট হইতে চাকপ্রতি বাধিক ৩২ হিসাবে । (৮) সাজিনির্মাতা- 
গণের নিকট হইতে ঘরপ্রতি বাধিক ৩২ হিসাঁবে । (৯) গোন্ধলা 
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(বসন্তের দেবীর উপাসক ) দ্দিগের নিকট হইতে বাধিক ৩২ 
হিসাবে ব্যবসায়-শুক্ক । (১০) প্রত্যেক ছোট সওদাগরী নৌকা- 
প্রতি।০ ও বড় নৌকার প্রত্যেকখানার জন্য ॥*আন। হিসাবে কর 
আদায় করিবে। নাথুরাম চৌধুরীকে বেলদার পোথরের মিন্ত্ী) 
দ্িগের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের শতকরা ৫২ হিসাবে 
মোহতর্ফা আদায় করিতে বলা হইয়াছিল। রেওদগ্ডার ভার- 
প্রাপ্ত কম্মচারী মোরজী শিন্দের সনদে রাজমিস্ত্রী, পাথরের 
কারিগর ও খনকদিগের মোহতর্ফীর হার দেওয়া হইয়াছে। 
এই সকল ব্যবসায়ের জন্ত মাসে মাসে একদিনের আয় সরকারী 
ট্যাক্স স্বরূপ দিতে হইত । শ্রীধরের সনদে, কাপড় ও মসলার 
বণিক্দিগের নিকট হইতে বলদপ্রতি (ইহারা বলদে চাপাইয়া 
পণ্য লইয়া যাইত ) ১০ হিসাবে কর আদায় করিতে বল৷ 
হইয়াছে । মোহতর্ফার তালিক1 এই খানেই শেষ হইল | 


জকাত 


'জকাত পণ্য-শুক্ের সাধারণ নাম। ইহাকে মোটামুটি চারি 
ভাগ করা যায়। (১) থলভরিত--বোঝাই করিবার জায়গায় 
দেয় কর। (২) থলমোঁড়__পণ্য বিক্রয়ের স্থলে দেয় শুক্ক। (৩) 
ছাপাইবা শীলমোহর করিবার কর। (৪) হাশীল। এতদ্যতীত 
শিক্গ শিঙ্গোটা নামক একটি করও কখন কখনও জকাত 
হিসাবে আদায় করা হইত ।১ 

প্রত্যেক পরগণায় পুথক্-পৃথক্‌ ভাবে জকাত আদায় করা 
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হইত। যদি বণিকের পণ্য দর্শটি বিভিন্ন পরগণার মধ্য দিয়! 
বহন করিয়। লইতে হইত, তবে তাহাকে দশ দশবার জকাত 
দিতে হইত; জকাত দিবার জন্য তাহাকে দশ দশটি বিভিন্ন 
জায়গায় থামিতে হইত। ইহাতে বাণিজ্যের বড়ই অন্তবিধা 
হইত। কিন্তু এই অন্ুবিধ। যে মহারাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব, তাহা 
বলা যায় না। ফরাসী-বিপ্লবের পুব্র ফ্রান্সে এবং জলভারিণের 
পরের জান্মাণ দেশেও বণিকৃদিগকে ঠিক এই একই অন্থবিধা 
ভোগ করিতে হইত । প্রভেদের মধ্যে এই যে, পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে এই অসুবিধা এড়াইবার উপায় ছিল না,__মহারাষ্ট্ে 
ছিল। এল্ফিন্ষটোন্‌ বলেন যে, “এই অসুবিধা দূরীকরণের 
নিমিত্ত সহরে 'হুপ্ডিকরী” নামে এক শ্রেণীর লোক ছিল। ইহারা 
এক জায়গায় কর দিয়াই পণ্য চালা ইয়া দিবার ভার গ্রহণ করি্তি। 
জকাতের ইজারাদারগণের সহিত ইহারাই বন্দোবস্ত করিত; 
এবং দেয়৷ করের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিত 1” পেশবা সরকারও 
এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না । ১৭৪৫ খুষ্টাবে লিখিত একখানি 
পত্রে বালাজী বাজীরাও হুকুম দিয়াছিলেন যে, বুরহাণপুর 
হইতে সিরোজ ও সিরোজ হইতে বুরহাণপুর পর্য্যন্ত যে-সকল 
মাল চালান হইবে, তাহার জকাত বিভিন্ন স্থানে আদায় ন৷ 
করিয়া, একস্থানে তহশীল করিতে হইবে । 
.পেশবা-প্রাধান্যের প্রথম যুগে জকাত আদায়ের ভার ছিল 
ইজারাদারদিগের হস্তে । ইহারা অশ্্রিম টাক! দিয়া জকাতের 
ইজারা কিনিয়া লইত। ইজারার সর্ত অনুসারে কাহারও উপর 


উড সেটি আল 
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জুলুম বা কাহারও নিকট হইতে বে-আইনী কোন টাকা আদায় 
করিবার অধিকার ইহার্দের ছিল না। কিন্তু পেশবা-সরকার 
যেমন কৃষকদিগকে নান! প্রকারে উৎসাহ দিয়া কৃষি-বিস্তারের 
চেষ্টা করিতেছিলেন, বণিক ও শিল্পীদিগকে নান! প্রকারে 
উদুসাহিত করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের দিকেও 
তাহাদের সেইরূপ দৃষ্টি ছিল। ইজারা-প্রথা৷ ইহার প্রতিকূল ; 
এই নিমিত্ত দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের শাসনকালে জকাতের ছার- 
নিদ্ধীরণ ও তহশীলের জন্য কতকগুলি সরকারী কর্মচারী 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন:। ইহারা কখনও কখনও ব৷ ইজারাদারদ্দিগকে 
উঠাইয়! দিয়া নিজেরাই তহশীল করিতেন, আবার কখন কখনও 
ইজারাদারদিগের কাধ্যের তত্বাবধান করিতেন। জকাতের 
তহশীলদারেরাও কামাবিশ, পদ্ধতি অনুসারে কার্য করিতেন। 
ইহাদিগকেও কতকগুলি জমিদার ও দরকদারের সহযোগিত। 
গ্রহণ করিতে হইত । ইহাদের হিসাবও কামাবিশ দারের হিসাবের 
মত ছুই তিনজন বিভিন্ন দরকদারের হাত দিয়া যাইত । ইহাদের 
আদেশ-পত্রও কামাবিশদ্রারের আদেশ-পত্রের ন্যায় বিভিন্ন 
লোকে সহি ও মোহর করিত। এই প্রথার দোষ-গুণ ও 
স্ববিধা-অনবিধার বিস্তৃত আলোচন! পুর্ব করা হইয়াছে,__- 
এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক । | 
'অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি হইলে কৃষির উন্নতির জন্য মারাঠা কৃষক 
সরকারী খাজন] রেহাই পাইত। বাণিজ্যের প্রয়োজনে মারাঠ। 
বণিকও যে জক।ত হুইতে অব্যাহতি না পাইত, এমন নহে।' 
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১৭৬৩-৬৪ সালে ঘি, তৈল, গুড় ও হলুদের আমদানী বাড়াইবার 
জন্য পেশবাসরকার জকাতের হার অর্ধেক কমাইয়! দিয়া- 
ছিলেন। ১৭৭০ সালে বণিক্দিগের অস্থবিধার নিমিত্ত পুণা 
সহরে নবপ্রবর্তিত তাগ নামক একটি কর রহিত করা হয়। 
কিন্তু পেশবাসরকারের মনোযোগ কেবল বণিক্দিগের সুবিধার 
দিকেই নিবদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের সুবিধা অস্ুবিধাও 
তাহার! কাত নিদ্ধারণের সময়ে বিশেষরূপে বিবেচন। করিতেন। 
১৭৬৩ খুষ্টাকে ইহাদেরই প্রয়োজনের অনুরোধে, পেশবা- 
সরকার পুণা ও জুন্নরের জকাত কামাবিশব্রারের নিকটে 
লিখিয়াছিলেন__ 

১। কোঙ্কণ হইতে সমাগত চাউল, লবণ ও মসলার 
নিমিত্ত জকাত গ্রহণ করিও ন।। 

২। ভূপারী শস্তের (ডাল ) নিমিত্ত কখনও জকাত লওয়া 
হইবে ন। 

৩। পুণা হুইতে যে সকল কৃষক শস্য ও লবণ লইয়া 
যাইতেছে, তাহাদিগকেও জকাত দিতে হইবে না; কারণ, 
সম্প্রতি যুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি-নাশ হইয়াছে। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম চারি দশকে ইংরেজ রাজনীতিবিদের! হুর্ভিক্ষ 
দমনের জন্য কেবল শস্তের আমদানী-কর বাজার-দরের 
অনুপাতে হ্থাস-বৃদ্ধি করিতেন ; কিন্তু পেশবা-সরকার ছুর্ভিক্ষের 
কালে আমদানী-কর একেবারে রহিত করিয়া দিতেন। তথাপি 
পেশবা-যুগে সময়ে-সময়ে মহারাষ্ট্রের কোন-কোন অংশে ভীষণ 
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ছুভিক্ষ দেখ! দিয়াছে ; তাহার সাক্ষ্য পেশবা-যুগের অসংখ্য 
নলিল-পত্রে বর্তমান । ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মহারাষ্ট্র 
তখন রাস্তা-ঘাটের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; __অল্প সময়ের 
মধ্যে ছুর্তিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে খাদ্য আমদানী করিবার উপায় 
ছিল না। খেয়! নৌকা, খেয়া ঘাট ও রাস্তা নির্মাণ করিয়া 
পেশবাসরকার এই অস্থুবিধা দূরীকরণের প্রয়াস পাইয়- 
ছিলেন । তাহাদের নিম্মিত পথঘাটের অবস্থাও যে একেবারে 
মন্দ ছিল না, তাহার সাক্ষ্য ইংরেজ সেনাপতি স্যার আর্থার 
ওয়েলেস্লির (পরে ডিউক অব. ওয়েলিংটন) ডেস্প্যাচে পাওয়! 
যায়। কিন্তু তখনকার ভাল এখনকার মন্দের সহিতও তুলনীয় 
নহে। আর কেবল রাস্তা থাকিলেই হইল না;__ দ্রুতগামী 
যানের তখন একেবারেই অভাব ছিল। এই নিমিত্তই পেশবা- 
দরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, ছুভিক্ষের ক্লেশ হইতে প্রজা- 
দিগকে একেবারে মুক্তি দিতে পারেন নাই। 
আমরা পূর্বের দেখিয়াছি যে, পেশবা-সরকার কৃষির উন্নতির 
নিমিত্ত কৃষকদিগকে কৌল দিতেন। এই নীহিরই অনুসরণ 
করিয়া, তাহারা নূতন বাজার স্থাপন, এবং পুরাতন বাজারের 
উতকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, বণিক্দ্দিগকে নান! প্রকারের কর 
হইতে অব্যাহতির কৌল দিতেন । ১৭৫০ খুঃ কসব] মুসখেড়ের 
পুরাতন বাজারের উন্নতির নিমিত্ত শেটে মহাজন ও দোকান- 
দারেরা এইরূপ কৌল পাইয়াছিলেন ; এই কৌল অনুসারে 
মুসখেড়ের পুরাতন অধিবাসীর! তিন বগুসরের নিমিত্ত আমদানী 
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ও রপ্তানী কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। ইহাদিগকে 
কেবল মাত্র ঘরের খাজন! দিতে হইত । আর, নবাগত 
দোকানীরা! পাচ বগুসরের জঙ্য আমদানী ও রপ্তানী কর এবং 
তিন বৎসরের জন্য ঘরের খাজনা রেহাই পাইয়াছিল। ১৭৪৮ 
সালে কসবা বরসীর নিকটে একটি নুতন বাজার স্থাপনের 
নিমিত্ত দোকানদার ও মহাজনদিগকে সাত বৎসরের জন্য সর্বব 
প্রকারের কর হইতে অব্যাহতি দিয়া কৌল দেওয়া হইয়াছিল। 
১৭৭৭ খুষ্টাবে বুরহাণপুরের হবিলদাস গুলাবদাস নামক এক- 
জন ব্যবসায়ী একখানি নুতন কাপড়ের দোকান খুলিবার জন্য 
অদ্ধেক হাশীল রেহাই পাইয়াছিল। বড়-বড় সওদাগরগণ 
পেশবার রাজ্যে বাস করিতে আসিলে, তাহাদিগকে বিশেষ 
ভাবে সম্মানিত করা হইত। বিঠোজী কৃষ্ণ কামত নামক 
একজন শেনবী বণিক্‌ পাঁচখানি বাণিজ্যপোত লইয়া, বেসিন 
বন্দরে বাণিজ্যের নিমত্ত বসতি করিতে আসিয়া, পেশবা- 
সরকারের নিকট হইতে পাল্কী ও পোষাক পাইয়াছিলেন । 
কষকদিগের ন্যায় বণিকেরাও উত্তমর্ণদ্রিগের দ্বার উৎপীড়িত 
হইলে, পেশবা-সরকার তাহার প্রতিকারে যত্ববান্‌ হইতেন। 
নৃতন বাজার স্থাপন করিবার ভার পড়িত, একজন উদ্যোগী 
মহাজনের উপর । বাজার স্থাপিত হইলে, গ্রামের পাটালের 
মত, ইমিই সেখানকার কর্তা হইতেন ; এবং সরকার হইতে 
শেটেপণের বতন পুরস্কার পাইতেন। : ইহার কর্তব্য এবং 
পাওনা! অনেকট। পাটালের কর্তব্য এবং পাওনার অনুরূপ । 
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বাজারের দোকানদারেরা আপদ্-বিপদে ইহারই ছারস্থ হইত। 
রাজসরকারে তাহাদের স্ব্থ রক্ষার চেষ্টা শেটে মহাজনই 
করিতেন; স্থতরাং দেকানদারের! তাহার পাওনাট। বিন! 
আপত্তিতে সন্তষ্ট চিত্তে প্রদান করিত, সন্দেহ নাই। নিয়ে 
পাটীলের পাওনার সহিত তুলনার জন্য শেটে মহাজনের 
পাওনার একটি তালিকা দেওয়। গেল। 

১। প্রত্যে হাটবারে প্রতি বাণিয়া দোকান হইতে 
একটি সুপারী । 

২। পানের দোকান হইতে প্রতি দিন পাঁচটি পান। 

৩। প্রত্যেক তৈলের দোকান হইতে প্রতি সপ্তাহে ৯টাক 
তৈল। 

৪। বিক্রীত ছাল৷ প্রতি আধসের ছোলা। 

৫। বিক্রীত ছালা! প্রতি এক পোয়! মদল!। 

৬। তরকারির দোকান প্রতি এক মুষ্টি তরকারী। 

৭। প্রত্যেক তন্ত্রবায়ের নিকট হইতে প্রতি বগসর 
একখানি পাসোডি ( এক প্রকারের মোট। কাপড় )। 

৮। চামারদিগের নিকট হইতে বৎসর প্রতি দ্ুই জোড়া 
জুতা। 

৯। দ্বশরা, দেওয়ালী, শিসগ। ( হোলি) ও বর্ষ প্রতিপদ 
উপলক্ষে প্রত্যেক দৌকান হইতে এক পোয়া আটা অথব। চাউল। 

১০। শেটের পাল! দিয়! ওজন করা প্রত্যেক ছাক্নু। প্রতি 
এক মুছ্রি শস্য : | 
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১১। কসাই এবং জেলের! বাজারে শুটুকি মাছ এবং 
মাংস বিক্রয় করিতে আমিলে, তাহার কিছু কিছু শেটে মহাজনের 
পাওন]। | 

১২। বাজারের প্রত্যেক বিবাহ উপলক্ষে আধখানি 
নারিকেল। 

১৩। শেটে মহাজনকে ঘরের খাজন! দিতে হইত ন|। 

আজকাল যুরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার শিল্পীদিগের 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ কর! অনুচিত বিবেচনা করিয়া, উদাসীন-নীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন। পেশবাসরকার কিন্ত্ব এই বিষয়ে 
একেবারে উদাসীন ছিলেন না । তাহাদের দস্তখত ব্যতীত 
কোন বাণিজ্য পোত বন্দরে প্রবেশ করিতে অথবা বন্দর ত্যাগ 
করিতে পারিত না। তাহার] বাটখার৷ ও ওজন পরীক্ষা করিয়। 
শীলমোহর করিয়! দিতেন। সরকারী ছাপ না থাকিলে কোন 
বাজারে কাপড় বিক্রয় হইত না । পাগ্ড়ীর কাপড় ১৫ হাত কি 
ত্রিশ হাত হইবে, জরি কেমন ধাতু দিয়! প্রস্তুত করিতে হইবে, 
রেশমের সহিত কোন্‌ জাতীয় ক্ষার ব্যবহার করিতে হইবে, 
তাহাও পেশব! নির্দেশ করিয়া দিতেন; এবং শিল্পীকে এই 
নির্দেশ মানিয়াচলিতে হইত । কখন কখনও পেশবা-সরকার 
অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের বাজারদর বাঁধিয়া দিতেন। 
বর্তমান কালের অর্থনীতিবিদেের চক্ষে অবশ্য পেশবা-সরকারের 
শিল্পবাণিজ্যে এবন্ডিধ হস্তক্ষেপ নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে যে, যুরোপেও তখনও উদ্দাসীন-নীতির 
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উদ্ভব হয় নাই, অবাধ-বাণিজ্য-নীতির ভবিষ্যৎ জন্মভূমি ইংলগ্ে 
তখনও বক্ষা-শুক্কের অবাধ-প্রচলন। আরও মনে রাখিতে 
হইবে যে, পেশবা-সরকারের বাণিজ্য-নীতির ফল একেবারে মন্দ 
হয় নাই। বিদেশেও তাহাদের বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ কুরিয়া- 
ছিল। মারাঠা বণিক্‌ তখন আরবের উপকূলে মস্কট বন্দরে পণ্য- 
শালা নিম্মাণ করিয়াছিল,-_মারাঠ৷ বাণিজ্য-পোত তখন বিবিধ 
পণ্য বহিয়! চীন ও যুরোপের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করিত । 

আবকারী বিভাগ হইতে আয়ের উল্লেখ না করিলেও চলে । 
ব্রাহ্মণ পেশবাগণ মগ্ বিক্রয় ও মদ্ প্রস্তুতের বিরোধী ছিলেন। 
ব্রাহ্মণের'নিকটে মদ বিক্রয় করিলে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইত । 
কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু ও পেশবার পর্তুগীজ এবং খৃষ্টান 
সৈনিকেরা মদ্যপান করিত বলিয়া, মহারাষ্ট্রের মগ্যব্যবসায়ীরা 
অন্প পরিমাণে মঞ্চ প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। 

পেশবা-সরকারের আয় কত ছিল, তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলা 
যায় না। স্কট ওয়ারিং অন্ুমান করেন যে, পেশবার ভাগারে 
রাজস্ব হইতে প্রতি বংসর ১৯০, ৬৭৯, ৩৯৮ টাকা আসিত। 
এই অনুমানের ভিত্তি কি, তাহা আমরা জানি না; সুতরাং 
ইহা কত দুর বিশ্বাসযোগা, তাহাও বলিবার উপায় নাই। 


বিচার বিভাগ 


১৮১৮ খুষ্টাবে শেষ পেশব। দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্য 
হইয়! ব্রন্ষাবর্তে নির্বাসিত হন। পেশবাদিগের রাজ্যচ্যুতির 


১৬৮ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


সময় হইতে সাঁতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ মহারাজ ইংরেজ 
সরকারের সামস্ত-নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন । ছত্রপতি 
প্রতাপসিংহ নিজের ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসন-পদ্ধতিকে একট সুনির্দিষ্ট 
আকার দিবার জন্য একরখাঁনি “য়াদী” সঙ্কলন করেন। এই 
*য়াদীতে” মারাঠা সাত্াজ্যের শাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক যাবতীয় 
নিয়ম লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত ভাক্ষর বামন ভট 
মহাশয় এই য়াদীখানি সংগ্রহ করিয়া পুণার “ভারত-ইতিহাঁস- 
সংশোধক মণ্ডলের তৃতীয় সন্মিলন বৃত্তে ছাপিয়া দিয়াছেন । 
এই য়াদীর ন্যায়াধীশ-প্রকরণ হইতে মারাঠা-সাআজ্যের বিচার 
বিভাগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণ করা যাইতে পারে। 

ছত্রপতি প্রতাপসিংহ হ্যায়াধীশ-প্রকরণে বলিতেছেন, 
«প্রতিবেশীদিগের চেষ্টায় সকল বিবাদের আঁপোষে মীমাংসাই 
হইতেছে এই রাজ্যের প্রাচীন প্রথা । আপোষে মীমাংসা 
ন। হইলে তখন পঞ্চায়েত ডাকিবে।” তিনি তাহার রাজ্যের 
পাটীল, মাম্লত্দার ও শেটে মহাজনদিগকে ছোট-বড় সকল 
মোকর্দমারই আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। পক্ষগণকে তিনি ভরসা দিয়াছেন যে, আপোষ- 
মীমাংসা হইলে আর তাহাদিগকে রাজসরকারে “হরকী” বা 
বিচার-খরচা যোগাইতে হইবে না। তিনি আরও বলিতেছেন 
যে, সরকারের এই আথিক লোকমানের জন্ত সালিশদিগের 
ভীত হইবার কারণ নাই । তীহার! নির্ভয়ে তাহাদিগের প্রতি- 
বেশীদিগের বিবাদের সালিশী করিবেন । 
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আপোধ-মীমাংসার চেষ্ট। ব্যর্থ হইলে, তখন অবশ্য সরকার 
আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে । গ্রামের পাটীলই সেখানকার 
বিচার-বিভাগের প্রধান কর্মচারী । তাহার উপর মাম্লত দার 
তাহার উপর সরস্থভেদার ; এবং বিচার-বিভাগের একেবারে 
শীর্ষস্থানে রাজ! অথব। তাহার প্রতিনিধি পেশব।। পেশবার এত 
কাজ যে, তিনি বিচার-কাধ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। 
তাহার পক্ষে বিচার সম্পর্কীয় যাবতীয় কায করিতেন পুণার 
প্রধান ন্যায়াধীশ বা মারাঠা-সাআাজ্যের সর্ববপ্রধান বিচারপতি । 
বাছিয়। বাছিয়! ন্যায়নিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ন্ায়াধীশের 
পদে নিযুক্ত করা হইত। প্রথম মাধবরাওয়ের স্যায়াধীশ 
রামশাস্ত্রীর তেজন্বীতা ও ন্যায়নিষ্ঠার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের 
তুলিকায় অমরতা। লাভ করিয়াছে। কিন্তু রামশাস্ত্রীই মারাঠা- 
সাম্রাজ্যের একমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি নহেন। তাহার 
গৌরবের প্রখর জ্যোতিঃতে অপর সকলের গৌরব ম্লান 
হইলেও, তাহারা পাণগ্ডিত্যে ও অপক্ষপাত বিচারে কাহারও 
অপেক্ষা কম যোগ্য ছিলেন না। রামশাস্ত্রী হইতে মারাঠা 
সাম্রাজ্যের শেষ বিচারপতি বালকৃষ্ণশান্ত্রী টোকেকর পর্যস্ত 
সকলেই পণ্ডিত, সকলেই ন্যায় বিচারক । 

প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও কতকগুলি স্যায়াধীশ 
ছিলেন-_তাহাদের বিচারালয় ছিল বড় বড় নগরে। ইহারাও 
সকলেই পণ্ডিত এবং ব্রাঙ্মণ। শাস্্রজ্ঞান ব্যতীত তখনকার দিনে 
কেহ ভাল বিচারক হইতে পারিত না; কারণ, মারাঠা রাজ- 
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পুরুষগণ এখনকার মত ধারাবদ্ধ ভাবে (০০৫1590) দেশের 
আইন সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। বিচার 
হইত মনু, যাজ্ঞ-বক্ক্য, বশিষ্ঠ, বৃহস্পতি, গৌতম, বৌধায়নের 
বিধান অনুসারে,-অথবা দেশের আবহমানকাল হইতে 
প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অন্থুসারে । এই সম্পর্কে আর একটি কথা 
প্রণিধানযোগ্য । পাটাল হইতে পেশব। পর্য্যন্ত কেহই খাঁটি 
আইনজ্জঞ বিচারক নহেন। এখনকার মত বিচার-বিভাগ ও 
শাসন-বিভাগের পার্থক্য তখনকার দিনে স্বীকৃত হয় নাই। 
পেশবা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রধান সেনাপতিত বটেনই ; 
তাহার উপর আবার তিনি প্রধান বিচারপতিও। পাটীল 
বেচারার ত কাধের অস্ত নাই ;__খাজনার হার নিদ্ধারণ 
করিবে সে, খাজন| আদায় করিবে সে--গ্রামের পুলিশের 
কর্তা সে, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে 
তাহাকে ; তদুপরি বোঝার উপর শাকের আটি-আবার এই 
বিচারপতিত্বটুকু। সহরের ন্যায়াধীশরা একেবারে আধুনিক 
হিসাবেও খাঁটি বিচারবিভাগের লোক । বিচার ব্যতীত 
তাহাদের অগ্য কর্তব্য নাই। শাসন-বিভাগের কোন কাষে 
তাহাদের হাত দিতে হইত না। 

গ্রামের মামল। প্রথমে আসিত পাটালের নিকটে । পাটীল 
গ্রামের ম্যাজিষ্টর বটেন এবং এ কালের ম্যাজিষ্টরের 
মত তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাও ছিল বটে, 
কিন্ত তাই বলিয়! কেহই আশা করিত না যে, তিনিই 
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মামলার বিচার করিবেন। মামলার নিষ্পত্তির জন্য চে 
করিয়া তাহ! সফল ন। হইলে, বিচারের জন্য পঞ্চায়েত ডাকিলেই 
দেওয়ানী মামলায় তাহার কর্তব্য শেষ হইল । 

পক্ষদিগকে তখন একটা রাজীনাম! সহি করিতে হইত 
যে, পঞ্চায়েতের বিচার তাহারা বিনা আপত্তিতে মানিয়! 
লইবেন, তারপরে পঞ্চায়েত মহাশয়ের! বিচার আরম্ভ করিতেন, 
সাক্ষা লইতেন, উভয় পক্ষের জবানবন্দীর একটা সংক্ষিপ-সার 
সঙ্ধলন করিতেন; তারপর রায় দিতেন। রায়টা অবশ্য 
মামলতদারের সমর্থন ব্যতীত আইনত পাকা হইত ন। 
পঞ্চায়েতের উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, অথব। কোন পক্ষের 
প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেববশতঃ অন্যায় বিচার করিয়াছেন, 
এরূপ কোন অভিযোগ ন। হইলে, অবশ্য মাম্লতন্দার বা 
পেশব-সরকারকে পঞ্চায়েতের রায় পাকা করিয়া দিতেই 
হইত। এইরূপ অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে কিন্তু আবার 
নৃতন পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইত, নূতন রাজীনামা সহি করিতে 
হইত ; আবার নুতন করিয়৷ সাক্ষ্য-সাবুদ লইয়া নূতন বিচার 
হইত। প্রশ্ন হইতে পারে যে, পাটাল যদি পঞ্চায়েত ন! 
ডাকেন, তবে মামলার কি হইবে? সে ক্ষেত্রে বাদী মামূলত- 
দরের নিকটে আবেদন করিতে পারিতেন এবং মাম্লত.দার 
পাটীলকে জানাইয়া পঞ্চায়েত নিয়োগ করিয়া দিতে পারিতেন। 
পক্ষগণ নিজ গ্রামের পঞ্চায়েতে আপত্তি করিলে, ভিন্ন গ্রাম 
হইভেও পঞ্চায়েত ডাকা হইত। মোট কথা, দেওয়ানী মামলার 
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বিচাঁর পঞ্চায়েত দ্বারাই হইত ; এবং পঞ্চায়েত না ডাকিয়া কোন 
পাটীল বা মাম্লত,দার ছোট বড় কোন মামলার বিচার করিলে 
সে বিচার. কতকটা বেমাইনি বলিয়াই পরিগণিত হইত ; 
এবং উৎকোচের অভিযোগ ব্যতীত পঞ্চায়েতের রায় রদ 
হইত না। 

পঞ্চায়েতের বিচার কতকট1 জুরির বিচারের মত; কিন্তু 
সম্পূর্ণ নহে। এখনকার জুরিদিগের সহিত একজন জজ 
থাকেন__তিনি জুরিদিগকে মামল। বুঝাইয়। দেন-_ আইন 
বুঝাইয়৷ দেন। মামলা সম্বন্ধে আগে হইতে একটা ধারণ! 
লইয়া আসিলে, তাহাকে আর জজের আসনের যোগ্য বলিয়। 
বিবেচন। কর! হয় না, সেকালের মহারা্ পঞ্চায়েতের ছিলেন 
বাদী প্রতিবাদিগণেরই স্বগ্রামবাসী। সুতরাং মামলার সকল 
কথা স্বভাবতঃই তাহাদের জানা থাকিত। তছ্বপরি. আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হইত যে, তাহার 'একাঁলের 
সালিশদিগের মত পক্ষগণের দ্বারাই মনোনীত হইতেন। তখন 
তাহারা যে একটু পক্ষপাতিত্ব, একটু ওকালতি না৷ করিতেন, 
এমন নহে। সুতরাং ' দেখা যাইতেছে যে, সেকালের 
পঞ্চায়েতের জজ, জুরি ও উকিল এই তিন জনেরই কাজ 
করিতেন। : এ 

প্রাচীন এথেন্দের নাগরিকেরাও বিচারকের কাধ 
করিতেন। তাহারা এই কাজের জন্য দৈনিক পারিশ্রামিক 
পাইতেন।  মারাঠ! পঞ্চায়েতের তাহাদের বিচার ' সম্পকীঁয় 
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কার্য্ের জগ্ঠ কোন পারিশ্রমিক পাইতেন কিনা সন্দেহ । 
এল্ফিন্ফ্োন্‌ বলেন যে, কোন মামলা দীর্ঘকাল : চলিলে, 
পঞ্চায়েতরা পক্ষগণের নিকট হইতে কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন 
কিন্তু প্রতাপসিংহ মহারাজ তাহার ন্যায়াধীশ প্রকরণে পঞ্চায়েত- 
দিগকে কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারের পারিতোষিক 
বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অতি' সুস্পপ্ট ভাষায় নিষেধ 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, পর্ায়েতগণকে টাকায় 
বা! অন্য কোন প্রকারে পারিশ্রমিক দিলে, দাতা ও গৃহীত 
উভয়েই দগুনীয় হইবে । 
পঞ্চায়েতরা! বিচারও করিতেন, রায়ও দিতেন, সাক্ষীও 
ডাকিতেন ; কিন্তু গ্রামবাসিগণকে তাহাদের আদেশ প্রতি- 
পালনে বাধ্য 'করিবার ক্ষমতা তাহাদের নিজেদের ছিল না। 
অথচ, কোন পক্ষের অপাক্ষাতে বিচার "হইলে, সে বিচার 
আইনতঃ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এইজন্য 
পক্ষগণকেও পাক্ষীদিগকে হাজির করিবার জন্য মাম্লত দার 
পঞ্চায়েতদিগকে একজন পেয়াদা-দিতেন। অনুপস্থিত পক্ষের 
অতীয়বর্গের উপরেও মাঝে মাঝে জুলুম করা না হইত, এমন . 
নহে। কিন্তু তথাপি সকল সময়ে পক্ষদিগকে' হাঁজির করা 
যাইত নাঁ। বিচার শেষ হইলে, পরাজিত পক্ষকে একখানি 
“য়েজি ত পত্র” বা “জয় পত্র” লিখিয়। বিবাদী অম্পত্তির উপর 
সকল দাবী ত্যাগ করিতে হইত । আর বিজয়ী এ সম্পত্তির 
মূল্যের চতুর্থাংশ রাঞ্জসরকারে “শেরণী” অথবা “হরকী” স্বরূপ 
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দিতেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এখনকার মত তখনকার 
দিনে মামলা করিবার জন্য গ্রাম হইতে সহরে ছুটিতে হইত 
নাঃ মামলার তদ্বির করিবার জন্য উকিল-মোক্তারকে টাক! 
দিতে হইত না; প্রত্যেক দরখাস্ত ও এফিডেভিটের জন্য 
ষ্ট্যাম্পের খরচা ছিল না। এতদ্যতীত, আদালতের ছোট বড় 
কণ্মনচারীদের জান! ও অজান। “উপরি পাঁওনার” থলিও পক্ষদিগকে 
পুর্ণ করিতে হইত ন1। সুতরাং বিবাদীর সম্পত্তির মুল্যের 
এক চতুর্থাংশ রাজসরকারে দিতে হইলেও, মামলার খরচ 
একালের চেয়ে সেকালে মোটের উপর কমই ছিল বলতে 
হইবে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মূল্যের চতুর্থাংশ রাজ-সরকারে 
দিতে হইত না। পেশবা-সরকারের রাজন্ব-নীতির আলোচন৷ 
কালে আমর। দেখিয়াছি যে, খাজপ্নার হার নিদ্ধারিত হইত 
প্রজার আধিক অবস্থার কথ! বিবেচনা করিয়া । এ ক্ষেত্রেও 
এ নীতিরই অনুসরণ করা হইত। সাধারণ নিয়ম ছিল যে, 
“শেরণী” বা “হরকীর” পরিমাণ হইবে বিবাদী সম্পত্তির মূল্যের 
এক চতুর্থের সমান। কিন্তু জেতাপক্ষের আর্থিক হচ্ছলতা 
নাহইলে, সরকার হইতে তাহার সাধ্যানুরূপ “শেরণী” বা “হরকী* 
গ্র্গ করা হইত। উৎকোচের অভ্ুহাতে পঞ্চায়েতের রায়ের 
বিরুদ্ধে আপিল কর! চলিত, ইহা! পুর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু 
আপিলে হারিলে আপিলকারীকে «গুহাগারী” ব1 জরিমানা 
দিতে হইত। গুহ্চাগারীর পরিমাণও *শেরণী” বা ঞছরকীর” 
মত আপিলকারীর আর্থিক অবস্থানুসারে স্থির করা হইত। 
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পঞ্চায়েতের পক্ষদিগের স্বগ্রামবাসী ও প্রতিবেশী; সুতরাং 
তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলে জন-সমাজে 
নিন্দনীয় হইবার আশঙ্কাও ছিল। পঞ্চায়েত-আদালতের রায় 
মানিয়া চলিবার সর্তে, মামলার আরস্তেই, উভয় পক্ষকেই 
জামিন দিতে হইল । 

আগীলের বিচারও হইত পঞ্চায়েতের দ্বারা । মামলতদার 
বা পেশবা-সরকারের অন্ত কোন উদ্ধতন কর্মচারী বিনা 
পঞ্চায়েতে আগীলের মামলার বিচার করিতে পারিতেন বটে ; 
কিন্তু তাহা! অন্ঠায় বলিয়া বিবেচিত হইত। এল্ফিন্ষ্টোন্‌ 
বলেন,--”1179061) 1 195660 ৮1108 10100 &9090109 
দ71061)9) 07: 17906 609 0839 :6001)00. ৪, 1১2০701095০, 
০৮ 16 7৫৪ 901000608১5 11110561009 609 7:91089 0109 
০01) & 071980101০৮ ৪1] 0081)01811, 200 16 ৮105 21৮78,58 
['001001)90 %৪ ৪0000167010] 08:001:1116 ৪, 180৮5 170- 
৮8961526101) 10010 61097910109) 19 1200010890.৮ 
অর্থাৎ কোন মামলার জন্য পঞ্চায়েত ডাকা কর্তব্য কিনা, তাহা 
স্থির করিবার ক্ষমতা যদিও রাজকন্মচারীর ছিল, তথাপি সন্দেহ 
স্থলে পঞ্চায়েত না ডাকা নিতাস্ত অবিচারের কাধ্য বলিয়া 
পরিগণিত হইত এবং ইহাই পুনবিচারের জন্য পর্যাপ্ত কারণ 
বলিয়া বিবেচিত হইত। 

পঞ্চায়েত-প্রথার জন-সমাজে এই আদর দেখিয়া মনে হয় 
যে, সাধারণতঃ এই অব্যবসায়ী বিচারকদিগের হাতে বিচার- 
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বিভ্রাট বড় হইত না। তাহার সাধারণতঃ আইনের খুঁটি- 
নাটির প্রতি দৃষ্টি দিতেন না, তাহাদের চেষ্টা ছিল, একটা 
স্থায়ী মীমাংসার জন্ত ; এবং পক্ষদিগের মধ্যে পুনরায় যাহাতে 
বাদ-বিসংবাদ না হয়, তাহার দিকেও তাহাদের দৃষ্টি থাকিত। 
এই নিমিত্ত তাহারা কখনও কখনও মামল! হারিবার পরও 
বাদী বা প্রতিবাদীকে ছুই এক টুকরা জমি দিয়া দিতেন । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ মালোজী বিন সাহাজী ভাঙ্গা বাদী, হিরোজী বিন 
নরমোজি ভাঙ্গ। বিবাদী নামক একটী মামলার উল্লেখ কর' 
যাইতে পারে। এই মামলাটা হইয়াছিল একটী পাটীলকি- 
বতনের স্বত্বাধিকার লইয়া। * প্রতিবাদী হিরোজী নিজের 
দাবী প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলেও; ভবিষ্যৎ শীস্তির জন, 
পঞ্চায়েতিগের অন্থরোধে বাদী মা জী তাহাকে ৩০ বিঘা 
জমি ছাড়িয়! দিয়াছিল। 

ইহা হইতে মনে হয় যে, পঞ্চায়েতগণ বোধ হয় সাধারণতঃ 
উৎকোচ গ্রহণ করিতেন না। এল্ফিন্ষ্টোন্‌ কিন্তু অন্যরূপ বলেন । 
তাহার মতে, পঞ্চায়েতরা উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যায় পক্ষপাত 
এই উভয় দোষে দোষী ছিলেন, [10 12911011800 6])৩10- 
59193 5791৪ 0101) 6) ০2010111101) 2110. 60 1)97:0181165-” 
এল্ফিন্্োন্‌ যে সময়ের কথা তাহার রিপোর্টে আলোচনা 
করিয়াছেন, তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের অস্তিম দশা উপস্থিত, 
দেশ অরাজক । তৎপুর্ব্বেই ছূর্বধদ্ধি বাজীরাও রঘুনাথের 
উৎপাতে মারাঠা দেশের অমন সুন্দর পল্লীসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া 


পেশবাদগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১৭৭ 


গিয়াছিল। সুতরাং তখনকার কথ মারাঠা স্থখ-সমৃদ্ধির দিনের 
প্রতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে । বিশেষতঃ এল্‌ ফন্ষ্টোন্‌ 
সাহেব তাহার রিপোর্টে, পেশবার নিকট হইতে বিজিত দেশের 
শীসন-পদ্ধতির সহিত ইট্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতি 
তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
শাসন-প্রথার উৎকর্ষই প্রায় সর্ধদা প্রমাণিত হইয়াছে । 
সুতরাং বিজিত দেশের শাসন-প্রথার রীতি-নীতির অপকর্ষ 
প্রমাণ করিবার ইচ্ছা দ্বারাও তিনি কখনও জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন, ইহা! মনে করা অন্থুচিত 
বা অসঙ্গত নহে । মারাঠা বাদী-প্রতিবাদী পঞ্লায়েতদিগকে 
“তুদ্ষী পঞ্চমায়বাপ” বলয় সম্বোধন করিত। সাধারণের 
ভাষায় পঞ্চায়েতরা ছিলেন, “পঞ্চ পরমেশ্বর” । তাহাদের 
অপক্ষপাত বিচারে বিশ্বাস না থাকিলে, তাহাদের হ্টায়পরায়ণতায় 
বিশ্বাস না থাকিলে, তাহাদের সততায় বিশ্বাস না থাকিলে, 
মহারাষ্ট্রের পল্লীবাসিগণ পঞ্চায়েতদিগকে মাতাপিতা বলিয়া 
সম্বোধন করিবে কেন? পরমেশ্বরের আসনে বসাইবে কেন? 
তাহাদের বিচার পরমেশ্বরের বিচার বলয় মানিবে কেন ! 

এখন দেখ। যাউক, “পঞ্চায়েত নির্বাচিত হইত কাহারা । 
এই প্রবন্ধে ভাঙ্গা বনাম ভাঙ্গা নামক একটা মামলার উল্লেখ 
করিয়াছি ।. এই মামলার বিচার করিয়াছিলেন_ দেশমুখ, 
দেশপাণ্ডে এবং “গোত'গণ। «“গোত” বলিতে স্বজাতি অথবা 
কুটুম্বদলের সমষ্টি বুঝায়। এল্ফিন্ট্োন্‌ বলেন যে, সীমানার 
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মামলায় পাটাল, দেশমুখ, দেশপাণ্ডে ও মহারদিগকে লইয়া 
পঞ্চায়েত গঠিত হইত। অন্তান্ত মামলার সারাংশ পড়িয়া! 
মনে হয় যে, বতনের মামলায় নিকটস্থ পল্লীর পাটালগণ ও 
পরগণার জমিদারেরাও পঞ্চায়েতে আসন পাইতেন। অর্থাং 
এমন সকল লোককে বিচার করিতে ডাক হইত, যাহারা 
দেশের নিয়ম-পদ্ধতি, প্রাচীন প্রথ। প্রভৃতির কথ ভাল 
করিয়া জানিতেন। রাও বাহাছুর চিম্নাজি বাড সম্কলিত 'সনদ 
ও পত্র” নামক. গ্রন্থে একটা “মজলিস্‌; সম্পকীঁয় দলিল ছাপা 
হইয়াছে । এ দলিলে মজলিসের সভ্যদিগকে বৃত্তিধারী এবং 
সম্পত্তি ও তৎসম্পকীঁয় আইনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট 
বলিয়। বর্ণন৷ কর৷ হইয়াছে । এই রীতি অন্ুুসারেই পৌরহিত্য 
সম্পকীয় একটি মামলার ( অপাণ' ভট বনাম শ্রীপত ভট) 
বিচারের ভার পড়িয়াছিল কারাভের ব্রাহ্মণ সমাজের উপর এবং 
সাক্ষ্য দিতে ডাকা হইয়াছিল, যোশী বা পৌরহিত্য ব্যবসায়ী 
ব্রাহ্মণদিগকে । 

দেওয়ানী মামলায় মৌখিক সাক্ষ্যও গ্রহণ কর! হইত, 
আবার দলিল-দস্তাবেজও পরীক্ষা করা হইত। এতদ্বযতীত, 
প্রাচীন হিন্দুবিধি অনুসারে অগ্নিদিব্য তুল্যদিব্য প্রভৃতি ক্রিয়ার 
সাহায্যও বিচার চলিত। অধুনা-লুপ্ত অগ্নিদ্রিব্য প্রভৃতির 
আলোচন। পরে করা যাইবে । এখন দেখা ঝউক, মৌখিক 
সাক্ষ্য দিতে ডাক! হইত কাহাদিগকে। সে কালের পল্লী- 
সমাজের কোনও লিখিত ইতিহাস ছিল না। কিন্তু পেশবা-দপ্তরে 


পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ১৭৯ 


রক্ষিত মামলা-মোকর্দমার সারাংশ পড়িলে দেখিয়া! আশ্চর্য্য 
হইতে হয় যে, মারাঠ। পল্লীসমাজের পল্লীর প্রত্যেক বতনের 
প্রাটীন ইতিহাস কিরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়াছিল । 
প্রত্যেক পল্লীবৃদ্ধ, পল্লীসমাজের প্রত্যেক কর্মচারী এই ইতিহাস 
জানিতেন। বাল্যে তাহারা তাহাদের জ্যেষ্ঠগণের নিকটে এই 
ইতিহাস শুনিয়াছিলেন। এ জ্যেষ্ঠগণ আবার তাহাদের বাল্যে 
তাহাদের জ্যেষ্ঠগণের নিকট পল্লী-ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
এইরূপে প্রত্যেক মারাঠা পল্লীর বিভিন্ন. পরিবারের সুখ-ছুঃখের, - 
উত্থান-পতনের বিচিত্র কাহিনী, দেশব্যাপী ছুঙিক্ষের করুণ 
ইতিহাস, অজন্মা, অনাবৃষ্টি, অরাজকতা, অত্যাচার, যুদ্ধবিগ্রহ, 
অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন ও মড়কের কথা অলিখিত থাকিয়াও লুপ্ত 
হইয়। যায় নাই। এই জন্ প্রত্যেক বতনের মামলায়, ্বত্ব- 
সাব্যস্তের মামলায় এই সকল পল্লীবৃদ্ধ ও পল্লীমমাজের কর্মচারী 
পাটাল, কুলকর্ণাী, আলুতা! ও বলুতাগণ সাক্ষ্য দ্রিতে আহুত 
হইতেন। এই সাক্ষীদিগের মধ্যে সংখ্যায় বেশী থাঁকিত 
বলুতাগণ। প্রাচীন দলিল হইতে তিনটা তালিক। উদ্ধত করিয়া 
ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি । 

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্পা পরগণার অন্তঃপাতী জালগাঁওয়ের 
যোলী ও কুলকণী স্বত্বাধিকার লইয়া মামল! হয়। প্রতিবাদী 
দাদে। শিবদেব গ্রামবাসিগণের বিগারে সম্মত হইয়া রাজিনাম। 
লিখিয়। দেন। তদন্ুসারে নিম্নলিখিত «পণ্র” বা গ্রামবা সিগণ 
সাক্ষ্য দিতে আহুত হইয়াছিলেন। 
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১। সুলতানজী বিন দরিয়াজী পাটাল 

২। লিম্বাজী বিন মানকোজী পাটাল 

৩। ম্ভানজী বিন বাপোজী পাটাল 

৪। . শেট্যাজী বিন রায়াজী পাটাল 

৫। পিরাজী বিন শাস্তাজী জবিব চৌগুলা 
বলুতা__ 

১। বালু বিন মানকোজী সুতার 

২। সুর্যযাজা বিন উদাজী লোহার 

৩। সুভানজী বিন নাবজা কুস্তার 

৪1 উদাজী বিন মানকোজী চাস্তার 

৫। ন্থভানজী বিন জীরাজী গুরব 

৬। বাঘোজী বিন লিম্বাজী কোলা 

৭। মলহারজী বিন রাজুহণাভী (নাপিত) 

৮। মাণিকনাক বিন রাজনাক | 


৯। য়েশনাক বিন নিম্বনাক 
১০। সমনাক বিন আজনাক অঙ্গ 

১৭৪১ খুষ্টাব্দে জাউর্গাওয়ের পাটীলকি বতনের মামলায় 
গ্রামবাসিগণের সাক্ষ্যে খুব অমিল হয়। এক এক দল এক এক 
রকম সাক্ষ্য দিয়াছিল। এইজন্য তাহাদের নামের তালিকা 
সাক্ষ্যের তারতম্য অনুসারে ৬ ভাগে বিভাগ কর! হইয়াছে । 

(১) 
১। বুদমালী ২1 শিবাজী বিন কোগ্াজী হাতী | 


, 8 
৫ 


৯ | 
১ 


১। 
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বজাজী বিন বড়গোজী পরীট ( ধুগী) 
রায়নাক বিন সয়নাঁক মহাঁর 
হাসা বিন ঠাদনাক মহার 


(২) 


নিশ্বাজী বিন জনোজী সুতার 
বদজী বিন বহিরা চাস্তার 


চিঠি 


সুখমালী শস্তমালী 


৭৫ বংসরের এই বৃদ্ধ অন্ত সকলের অপেক্ষা গ্রামের প্রাচীন 
কথা ভাল জানিত বলিয়া বোধ হয়। 


(৪) 


নিকটস্থ গ্রামসমূহের পাঁটাল-__ 


১। 
খ। 
৩ । 
৪ | 
৫ 
৬। 


কবজী বিন মালজী পাঁটাল ( আন্বেগাও বুদ্রক ) 
রকমাজী বিন মালজী মাটে পাটাল (কডক বসলে) 
হেমাজী পাটীল পোলা ( ধায়তী ) 

য়েসজী বিন গোপজী পাটাল বোরটে (বরজে) 
য়েসজী বিন য়েলবোজী পাটাল ( নর্থে ) 

অমাই বোরটা পাটলীন। ( হিঙ্গণে বুদ্ধেক ) 
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(৫) 


১। হরা মহার । 
২। লিঙ্গনাক বিন পদমনাঁক। (নাম হইতেই বুঝ! 
যাইতেছে যে, এই ব্যক্তি জাতিতে মহার ) 


৩। রায়া মহার। 
৪) তব মহার। 

(৬) 
১। মোরো৷ নরহর কুলকর্ণী। 
২। হরমালী বিন মস্তমালী। 


৩। সন্তমালী বিন রাজমালী। 

৪1 শিবমবলা বিন রাউমবলা | 

৫1 দজ বরতা।, 

৬। রায়া বিন রামনাক। 

৭ তহনাক বিন সম্তনাক। 

বোধ হয় গ্রামের পাটীলকি বতনের পূর্ব ইতিহাস ইহাদের 
সকলের সমান জানা ছিল না; তাই ইহাদের সাক্ষ্যে এইরূপ 
অমিল হইয়াছিল । 

আমাদের তৃতীয় তালিক! একটি মামলার সারাংশ হইতে 
সম্কলিত । তরফ নারায়ণ গাঁওয়ের 'অস্তঃপাতী খোদদ গ্রামের 
লোহারকী ও স্ুতারকী ব্তনের ম্বত্ব লইয়া শিবাজী বিন 
তাহ্াজী গংর সহিত সটবাজীর মামলা হয়। উভয় পক্ষই গ্রাম 
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বাসিগণকে সাক্ষী মানিয়া রাজিনাম। দস্তখত করে ও জামিন 
দেয়। তদন্থুসারে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ কর৷ 
হয়। বতনের পূর্ব ইতিহাস সম্পকীয় জ্ঞানের তারতম্য 
অনুসারে ইহাদ্িগকে দুইটি দলে ভাগ করা হইয়াছে । এই 
তালিকায় প্রত্যেক সাক্ষীর বয়সও লেখা আছে । তালিকাটি 
পড়িলেই দেখা যাইবে যে, সাক্ষীদিগের মধ্যে বলুতাগণই 
সংখ্যায় বেশী। 


(১) 

১। খাগ্ডাজী বলদ স্ুভানজী গাইকবাড বয়স ৪৫ 

২। বহিরজী বলদ বনোজী কুচিলা » ৩৪ 

৩। রামজী বলদ পদজী ঘরমল। ৮. ৬০ 

৪। কচু বলদ খণ্ডোজী গাইকবাড ৮... ৩৫ 

৫। মহাদজী বলদ হরজী ম্নেবণ্ড। ৮”... ৫০ 

৬। গোগুজী বলদ রণোজী রাউত ৮» ৫৫ 

৭ নিম্বাজী বলদ য়েসাজী কুস্তার ৮. ৬০ 

৮। মলহারজী বলদ উমাজী কোলী ”» ৩৫ 

৯। হরি বলদ গঙ্গাজী ডবরা ৮. ৬০ 

১০। লোখা। বলদ অমাজী চাস্তার ৮” ৫০ 
১১। য়েসজী বলদ তাহাজী মহার . ৮”. ৬০ 


১২। উমা বলদ পঙ্গনাক মহার ্ ৩৫ 


১৮৪ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


১৩। পেমনাক বলদ য়েসনাক মহার রি ৬০ 

১৪। জবজ্যা বলদ সটব্য। মহার গস. ২৫ 

১৫। লুমা বলদ হেরণ। মহার ৬০ 
(২) 

১। জাবজী বলদ গঙ্গাজী পাটাল মোরাট বয়স ৩৪ 

২। সখোজী বলদ সটবাজী মূলে ৩৪ 

। ৩। খণ্ডোজী বলদ শেট্যাজ্জী মূলে ৬০ 


৪। গুগ্ডাজী বলদ পিলাজী পাটাল ধেটে ৮ ৩৫ 


৫1 হঙ্গোজী বলদ মালজী ধঙ্গলে ৮... ৭০ 
৬। চবু বলদ মহাদজী পরীট * ৩৫ 
৭। অমন বলদ লক্ষন মালী ” ৫৫ 
৮। নাগোজী বলদ মুকলজী মূলে ৮» ৩৫ 
৯। জর্যা বলদ নাম! ম ২৫ 
১০। নিম্বাজী পনমন বয়স ২০ এবং তাহার মাতা রখমাই, 


বয়স ৬৫। 
প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই মামলায় 
বিজয়ী পক্ষ রাজ-সরকারে “হরকী” স্বরূপ ২০০ টাকা দিয়াছিল। 
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বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেই, উভয় পক্ষকেই একখানা 
রাজিনামা! লিখিয়! দিতে হইত যে, তাহারা পঞ্চায়েতের বিচার 
'বিন। ওজরে মানিয়া লইবে । কিন্ত মনের মত রায় না পাইলে, 
কোন পক্ষেরই ওজর-আপত্তির অস্ভাব দেখা যাইত না। 
পঞ্চায়েতের বিচার না মানিয়া, তখন তাহারা “দিব্যের ( ইংরে- 
জীতে যাহাকে 01981 বলে) দাবী করিত। আর এই 
“দিব্যে'র দাবীও ছুই-একবারে মিটিত না। পরাজিত পক্ষ 
যত বার, যত রকমের পদব্য'-পরীক্ষার দাবী করিত, ততবার 
দিব্যের ব্যবস্থা করিয়া, তাহার আবদার রক্ষা করিতে হইত। 
উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে,-তাহার মনে কোন প্রকার 
ক্ষোভেরই কারণ না থাকে । শ্রীযৃত ভাস্কর বামন ভট এই 
দিব্যের বিচার সম্বন্ধীয় কয়েকখানি দলীল, ভারত-ইতিহাস- 
মণ্ডলের তৃতীয় সম্মেলন বৃত্তে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই 
একখানা দলীল হইতেই বুঝা যাইবে যে, মামলা হারিয়া মারাঠা ' 
বাদী বা বিবাদী কিরূপে বারবার বিভিন্ন প্রকারের দিব্যের দাবী 
করিতে পারিত। সমগ্র দলীলখানি উদ্ধত করিবার আবশ্যক 
নাই,__মাত্র একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি__“তার পরদিন 
সোমাজী গোতের বিচারে গররাজী হইয়া বলিল যে, নদী হইতে 
গ্রামবাসীরা যাহার হাত ধরিয়া তৃলিবে, তাহার দাবীই গ্রাহ্য । 
তখন তুমি বাবাজী এই ব্যবস্থায় সম্মত আছ কি না জিজ্ঞাসা 
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করায়, তুমি তোমার সম্মতি জানাইলে | তার পরদিন সোমাজী 
এই এক্রিয়ায়' গররাজী হইয়া রঙ্গনগাওয়ের মসজিদের দিব্যের 
কথ প্রস্তাব করিল। তৃতীয় দিবস মসজিদের দিব্য না-কবুল 
করিয়া সে আবার প্রস্তাব করিল যে, বাদী-প্রতিবাদী পরস্পরের 
হাতে জল-ঢালাঢালি করিয়া স্থির করিবে, কাহার দাবী ঠিক। 
তারপর সোমাজী এই প্রস্তাবেও গররাজি হইয়া “অগ্নিদিব্য* 
প্রার্থনা করিল।” 

উপরে উল্লিখিত “দিব্যগুলি”র মধ্যে একটিতেও কিন্তু দৈব- 
বিচারের গন্ধও ছিল না। উভয় পক্ষ কোন পুণ্য-তিথিতে, 
কোন পবিত্র নদীতটে অথবা কোন পবিত্র আোত-সঙ্গমে 
সমবেত হইত । সেইখানে সমস্ত গ্রামবাসী কোন শুভ মুহুর্তে 
স্ান করিয়া নদীর তীরে উঠিয়া চাড়াইত। বাদী-প্রতিবাদী 
তখনও নদীগর্ভে দণ্ডায়মান থাকিত। তখন হয় পাটীল অথবা 
কোন পল্লীবৃদ্ধ সমবেত পল্লীবাসিগণের অন্থুজ্ঞা অনুসারে বিবা- 
দীয় সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারীকে নদী হইতে হাত ধরিয়া 
তুলিত। নামে দিব্য হইলেও) ইহা কার্য্যতঃ জুরির বিচার 
বলিয়াই পরিগণিত হইতে পাবে । সেকালে লোকের কুসংস্কার 
ও ধর্মম-বিশ্বাস যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে এই প্রথায় অবিচার 
হইবার আশঙ্কা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। পুণ্য তিথিতে 
কৃষ্ণা অথবা গোদাবরীর পবিত্র সলিলে ফাড়াইয়া, সমবেত 
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গ্রামৰাসীর্দের সন্মুখে দেব্রাক্মণ সাক্ষী করিয়া, মিথ্যা আচরণ 
করিবার সাহস তখনকার দিনে অতি অল্প লোকেই করিতে 
পারিত। আর তেমন লোকের উপর এমন বিচারের ভার 
গ্রামবাসিগণ দিবেই বা কেন? যে আবাল্য সকলের বিশ্বাস- 
ভাজন, সে বার্ধকা অবস্থায় পরলোকের প্রান্তে দাড়াইয়া কেন 
এমন কাজ করিবে, যাহার ফল ইহকাঁলে লোকনিন্দ৷ ও পরকালে 
অনন্ত নরক ? পুণ। পরগণার অন্তর্গত ফরসঙ্গ গ্রামের পাটী- 
লকী বতনের বিবাদের মীমাংসা! এই প্রথায় হইয়াছিল। 
সমবেত গ্রামবাসী শুচি-স্(ত হইয়া, _কৃষ্ণার সৈকতে দশাড়াইয়া, 
একনাক নামক এক মহার বৃদ্ধকে 'বতনের' প্রকৃত অধীকারীর 
হাত ধরিয়া উচ্চৈঃম্বরে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে 
আদেশ করিয়াছিল । 

তখনকার মারাঠা পল্লীতে বন্ছ প্রকারের দিব্য প্রচলিত 
ছিল। সে সকল আলোচনার সময়ও নাই, স্থানও নাই, 
কেবল যে দুইটীর উল্লেখ সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দলীলে 
পাওয়। যায়--তাহারই বিস্তৃত বি:রণ এখানে দেওয়া যাই- 
তেছে। ইহার একটির নাম "রবা”। ছ্িতীয়টির নাম 'অগ্নি- 
দিব্য | ফুটন্ত তৈলপুর্ণ পাত্রের মধ্য হইতে উত্তপ্ত ধাতৃখণ্ড 
বাহির করিয়া আনিবার নাম--'রবা! কাঢ়ণে । বাদী ও গ্রতি- 
বাদী উভয়ের সম্মতি লইয়া এই দিব্যের ব্যবস্থা হইত । দিব্যের 
স্থান নির্দিষ্ট হইত- কোন জাগ্রত দেবতার পবিত্র মন্দিরে। 
সরকার হইতে পাঁি-পু'খির সাহায্যে শুভ মূহুর্ত স্থির করিয়া, 
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এই “দিব্যের সময় নির্দেশ করা হইত । আর বাদী-্প্রভিবাদীর 
সঙ্গে থাকিত তাহাদের গ্রামবাসিগণ ও একজন সরকারী কর্প্- 
চারী। একখানি মারাঠী দলীল হইতে 'রবার সমসামগ্লিক 
বিবরণ তুলিয়া দিতেছি । মামলাটি চলিতেছিল কোন গ্রামের 
পাটীলকী” লইয়া । বাদী ও প্রতিবাদীর নাম দেবজী ও 
শহ্কণাজী ডাঙগট। সরকারী রায়ে লেখা আছে-_-“তারপর 
রাজগ্রী আপাজী হনমস্ত স্ভেদার, বালাজী দাদাজী এবং 
বঘে'জী রাউতের সঙ্গে পালীতে অগ্মি-দিব্যের জন্য তোমাদিগকে 
পাঠান হইল। সেই গ্রামের গোত তথাকার মন্দিরে সমবেত 
হইয়া অগ্নি জ্বালিয়া ঘি ও তৈল উত্তপ্ত করিল। তুমি স্নান 
করিয়া, নিজের দাবী যথারীতি ভানাইয়া, সকলের সম্মুখে দেই 
তপ্ত তৈলের ভিতর হইতে ছুইখণ্ড ধাতু বাহির করিলে। তার 
পর তোমার হাত বাঁধিয়া! রাখিয়া তাহার উপর শিলমোহর করা 
হইল। পরদিন উপরিউক্ত ছুই পক্ষকেই মহলের আমল।র৷ 
হুজুরে লইয়! আমিল। তৃতীয় দিনে মজলিসের সম্মুখে শিল- 
মোহর ভাঙ্গিয়া হাত খোল! হইল। তোমার হাতে আগেকার 
দাগ ভিন্ন আর কোন নুতন দাগ দেখ .গেল না। তুমি রি 
দিব্যে জয়ী হইলে ।” *% 
, “অগ্নি-দিবোর ব্যবস্থা! ইহা হইতে একটু বিভিন্ন ।. বিচার- 
প্রার্থীর হাতখানিতে প্রথমে অশ্বর্থ পত্রের আৰরণ নূতন স্মৃতায় 
ভাল করিয়৷ বাঁধিয়া, সেই পত্রাবুত হস্তে একটি, উত্তপ্ত লৌহ 
৯. এই ছইখালি দলীলের ভাগবত অনুবাদ দিয়াছি। ্‌ 
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গোলক দেওয়া হইত । সেই তণ্ত ধাহু-গোলক হাতে লইয়া, 
স্বত্তিকায় অঙ্কিত সাতটি বৃত্তের প্রান্তে উপনীত হইয়া, বিচার- 
প্রার্থী শুকন! ত'ঁষের উপর হাতের গোলা ফেলিয়া দিত। 
তুঁষগুলি 'জ্বলিয়! উঠিলেই বুঝা যাইত যে, লোহার গোলাটি 
ভাল করিয়াই গরম কর! হইয়াছে, কোন প্রকার প্রতারণা 
কর! হয় নাই। তারপর যথারীতি বিচার-প্রার্থীর হাত পরীক্ষা 
কর! হইত । কোন প্রকারের নূতন ক্ষতচিহ্ন ন! থাকিলেই, 
দিব্যে তাহার জয় হইত। বলা বাহুল্য, এই সকল দিবোর 
বিচার বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 
এমন কি, বৃহস্পতির গ্রন্থে অমি-দিব্যের যে ব্যবস্থা আছে, 
তাহার সহিত মারাঠ। দলীলের অগ্মি-দিব্যের বিবরণের সম্পূর্ণ 
এঁক্য দেখ! যায়। মনু, 'যাজ্তবন্ধ্য, নারদ ও শুক্র প্রভৃতি 
প্রাচীন নীতিবিদ্গণও এই প্রকার বিচারের অনুমোদন 
করিযাছেন।. চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েম্থসঙ্গ ও মুসলমান পণ্ডিত 
আবু রিহান অল বিরুনির সাক্ষ্য হইতে জান। যায় যে, শান্ত্র- 
কারগণের এই ব্যবস্থা কার্যযতঃ তারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রতি- 
পালিত হুইত। ভিন্সে্ট স্মিথ বলেন যে, মুঘল :সঙ্্রাট 
আকবরের কালে দ্িব্যের বিচার. প্রচলিত ছিল। ভিনিলীয় 
পরিব্রাজক নিকোলা মেনুসী ওরংজীবের রা/জত্ব-সময়ে দক্ষিণ” 
ভারতে “র্ধব্যের', প্রচলন লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং ইংরেজ 
কর্মচারী কর্ণেল ডুরী বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশফেও জ্রিবান্কুর রাজ্যে এই প্রকারের বিচার গ্রচলিত ছিজ । 
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স্থতরাং মারাঠ। রাজ্যেও যে পেশবাদিগের শাসন-কালে, এই 
অদ্ভুত বিচার-পদ্ধতির প্রচলন দেখ যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের 
কারণ নাই। কিন্তু এই সকল বিচারের ফলে যে সকল 
ক্ষেত্রে সত্যের জয় নাও হইতে পারে, তাহা তণক।লীন মারাঠা 
বিচারকগণ একেবারে অনবগত ছিলেন না। তাই সাধারণ 
মামলায় প্রায়ই অগ্ি-দ্িব্যের ব্যবস্থা হইত না। আর অন্য 
প্রকারের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে, কখন কখনও অগ্নি- 
দিব্যের ব্যবস্থায় তখনকার বিচারকেরাও বিরোধী হইতেন। 
একজন “সভান।য়ক' বা "পঞ্চায়েতের সভাপতি একবার 
সাক্ষ্য প্রামাণ থাকায় রবা দ্িব্যের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, 
প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের আবৃত্তি করিয়! বলিয়াছিলেন-_ 
দিবস অসত! দিব! নাহী। 
গোহী অসতা রব! নাহী ॥ 

বল! বাহুল্য যে, এই সকল দিব্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল সত্য- 
দ্রষ্টা দেবতাদ্দিগের সাক্ষ্য বা বিচার পাইবার আশায়। এই 
আশায়ই বাদী-প্রতিবাদিগণ কখন-কখনও দেব-মন্দিরে বা 
মসজিদে উপস্থিত হইয়া, নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে শপথ 
উচ্চারণ করিত। দেবতার বিচার-প্রতীক্ষায় কখন-কখনও 
সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বা ততোহধিক কাল অপেক্ষা করা 
হইত। যদ্দি এই সময়ের মধ্যে শপথকারীর 'ব তাহার 
কোন নিকট আত্মীয়ের কোন শারীরিক বা আর্থিক হানি 
না হইত, তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া! হইত যে, দেবতার বিচারে 
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তাহারই জয় হুইয়াছে। আর নির্দিষ্ট কালের মধ্যে এরূপ 
কোন বিপদ ঘটিলে, তাহ মিথ্যাবাদীর প্রতি দেব-কোপের 
চিহ্ন বলিয়। গৃহীত হইত। একবার একজন লোক তাহার 
দাবীর সমর্থনে ভূদেব রাজার (শাহ ছত্রপতির ) চরণ স্পর্শ 
করিয়৷ শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহার পর দ্ইএক 
দিনের মধ্যেই তাহার উদরাময় হয় । গীড়িত অবস্থায় বলদের 
পিঠে করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া। আন! হয়। কিন্তু 
তাহার প্রতিপক্ষ বলিতেছে, মিথ্যা শপথের ফলে সেই রোগ 
হইতে সে আর মুক্তি পায় নাই। মাস অতীত হইতে না 
হইতেই, মিথ্যা দাবীর অপরাধের জবাব দিতে সে আর এক 
লোকে চলিয়া যায়। গ্রথমে গ্রামে সীমানা! লইয়া বিবাদ 
বাধিলে, তাহারও বিচার হইত এঁ 'দিব্যের' রীতিতে । এক- 
জন পাটিল গোচন্ম মাথায় লইয়। তাহার বিশ্বাস-মত সীমানার 
পথে চলিয়া যাইত। নির্দিষ্ট কাল মধ্যে তাহার কোন 
বিপদ না৷ ঘটিলে, সেই সীমানাই খাঁটি সীমান! বলিয়! গৃহীত 
হইত। এরূপ ক্ষেত্রে একবার কিন্তু একজন পাটিলকে গোচগ্ 
বহনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইয়াছিল। 
বিচার শেষে বিজয়ী পক্ষ পেশব। সরকার হইতে একখানি 
“বতন পত্র বা 'নিবাড়া পত্র" পাইত ; কারণ,. বিচার-কার্ধয 
দকল ক্ষেত্রে সকল সময়েই পেশবার নামে করা হইত। 
বিজয়ী পক্ছ আসল দলীলখানি লইয়া যাইত; আর তাহার 
একপ্রস্থ নকল পেশবার দণুরে রক্ষিত হইত। সময়ে-সময়ে 
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এই 'সকল প্রাচীন দলীলের নকল অনেক কাজে লাগিত। 
মূল দলীল হারাইয়া! গেলে, এই নকলের সাহায্যেই স্বত্বের 
মামলার বিচার হইত । আবার ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে একটি দেশ- 
সুখী: বতনের. মামলায়, একখানি অতি প্রাচীন দলীলের 
প্রামাণিকতায় সন্দেহ হইলে, সমান প্রাচীন জপর কয়েকখানি 
দলীল. বাহির করিয়া, তাহার সহিত লেখার প্রণালী ও মোহ্‌- 
রের তুলনা করিয়া, তবে ঠিক কর! হয় যে, দলীলখানি 
সত্য-সত্যই বিশ্বাসযোগ্য,_-জাল নহে। | 

খতের নালিশে বাদীকে সরকারে দাবীর টাকার এক- 
চতুর্থাংশ দিতে হইত। এই প্রথাটি খুব সম্ভব মুসলমান 
রাজাদিগের নিকট হইতে ধার কর । মনে রাখিতে হইবে, 
তখনকার দিনে আদালতে উকিল, মোক্তার, টাউট, এজেণ্টের 
উৎপাত ছিল .ন।; ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফিও দিতে হইত না; 
স্থতরাং সে হিসাবে দাবীর:টাকার এক-চতুর্থাংশ খুব বেশী খরচ. 
বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ, পাওনা আদায় করিতে যখন 
আদালতের সাহাধ্য গ্রহণের প্রয়োজন সাধারণতঃ হইতই না। 
মেকালের পাওনাদার দেনদারের দরজায় ধরণায় বদিত। 
দেদার যত.বড় ব্যক্তিই হউন না কেন, দাবীর টাক। ন! 
মিটাইয়! দিলে,.অথব! “ধরণাদাতা” অন্নজল গ্রহণ ন1 করিলে, 
তাহ্ারও অন্নজল গ্রহণ করিবার উপায় ছিল না। পেশবার 
হযে ধরণ দিকেও. সেকালের মারাঠা পাঞ্রনাদার ইতস্ততঃ ' 
করিত, না। ক্রটন রলিয়াছেন, যেঃ' রতকগুলি মুঙ্গলান, 
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দিপাহী বকেয়া বেতনের জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়।র ছুদ্ধারে 
ধরণ দিয়াছিল। সুতরাং তাগাদ্দায় ও ধরণাম যে টাকা 
আদায় হইত না, কেবল সেই টাকাটার জন্যই তখনকার পাওনা- 
দার আদালতের দ্বারস্থ হইত। আর এই জাতীয় পাওনা 
উশুলের আশ! তাহার! এক প্রকার ছাড়িয়াই দিত । কাজেই, 
দাবীর টাকার দিকি পরিমাণ সরকারে দিয়াও, বাকী বারো- 
আন! পাইলেই যে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? 
যদি দেশের শাস্তি ও অশাস্তি, চুরি-ডাকাতির সংখ্যা 
প্রসূতি দ্বার ফৌজদারী আদালতের কার্ধ্যকুশলগ্ার বিচার 
করিতে হয়, তবে মারাঠা ফৌজদারী হাকিমের তাহাদের 
কর্তব্য খুব নিপুণতার সহিতই .সুসম্পন্ন করিতেন বলিতে 
হইবে। এলফিন্ষ্টোন্‌ লিখিয়াছেন--:[0)9 ০০০7: 18 
79০99119117 1:56. (01) :0110)069, (5806 2০001992198 
118৮9 09591) 81199 1109 19991) 11) 010৩ 9001001া,, 
9801,90 60 ৪9০1১ & 1916018 8৭ 69 1068) 2 2000700068 
001751)871901, 1) 1391181,  093011990 11) 61)9 1021)91- 
1810 1991076 615 7287101510062%%, ইহাও .হইতে পারে যে, 
বাঙ্গালায় যে শ্রেণীর বলিষ্ঠ লোক ডাকাতি করিয়। বলবীর্য্ের 
পরিচয় দিত, মহারাষ্ট্রে সেই সেই শ্রেণীর লোক সেনাদলে 
গ্রতবশ করিয়া ঘুদ্ধ-বিগ্রছে সামরিক ষখ অর্জন ও কন্য প্রদেশে 
মিজেদের লুট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিত: বলিয়া, 


৬৫৪. পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


মারাঠা দেশে চুরি-ডাকাতির সংখ্য।. এলফিন্ফ্টোনের সময় 
পর্যাস্ত বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অনেক কম হুইত। ফৌজদারী 
মামলার বিচার হইত গ্রামে পাটীলের ও জিলায় কামাবিস্দার 
বা মামলতদারের নিকটে । প্রান্তের শাসনকর্ত। সরম্তুভাদারের 
নিকটে আগীলের শুনানি হইত; আর প্রত্যেক মামলারই 
শেষ আপীল ও চুড়ান্ত. বিচার হইত পুণার গ্যায়াধীশের 
আদালতে । দেওয়ানী মামলার মত ফৌজদারী মামলার 
বিচারে পঞ্চায়েত ডাকার নিয়ম ছিল না। তবে মাঝে মাঝে 
ছই-একট। খুনী মামলার বিচারেও যে পঞ্চায়েতের সাহায্য 
লওয়া হইত, তাহার প্রমাণ মারাঠ1 কাগজপত্রে পাওয়া যায়। 
শাহ ছত্রপতি ও বালাজী বাজীরাও পেশবার আমলে কোন 
অপরাধেই সাধারণতঃ প্রাণদণ্ড দেওয়া! হইত না। নরহত্যারও 
শাস্তি ছিল, অথদু, কারাদণ্ড এবং বিত্ত গ্রহণ। সেকালে 
অর্থদণ্ডের পরিমাণ অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে না হইয়া, দণ্ডিত 
ব্যক্তির আয়ের অনুপাতে হইত। সমান অপরাধে ধনী ও 
নির্নের অর্থদপণ্ডের যথেষ্ট তারতম্য হইত। দণ্ডিত 
অপরাধীরাও অনেক সময়ে সরকারে আবেদন করিত যে, 
তাহাদের সম্পত্তির অনুপাতে (জীবন মাফক ) অর্থদণ্ডের 
পরিমাণ নির্দেশ করা হউক । বালাজী বাজীরাওয়ের আমলে 
ল্লামা নামক এক নরসুন্দর-নন্দনের মিথ্যা অভিযোগের 
অপরাধে ৪* টাক! অর্থদণ্ড হয়। ঠিক এ পেশবারই শাসন- 
সষয়ে প্রতিনিধির ভ্রাতা হনমস্ত ভটের ১০০০২ টাকা জরিমানা 


যা 
পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ৯৫৫ 
হইয়াছিল মিথ্যা সাক্ষের জন্য । ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এই 
তারতম্যের কারণ অনুমান কর! কিন্তু কঠিন নহে। শাস্তি 
দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের জন্য। স্থতরাং যে 
পরিমাণে অর্থদণ্ড করিলে একজন দরিদ্র ব্যক্তির মনে ভয়ের 
সঞ্চার হইতে পারে, অপেক্ষাকৃত বিস্তশালী ব্যক্তি তাহাতে 
ভীত হইবে না। এই জন্ই প্রায় সমান অপরাধে এক গ্রাম্য 
নাপিতের জরিমান। হইল ৪০২; আর প্রতিনিধির মত একজন 
প্রবল ও প্রভাবশালী সামস্তের নিকটতম আত্মীয়ের দণ্ড হইল 
তাহার পঁচিশ গুণ। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথ বলিয়া 
রাখা আবশ্টক। ফৌজদারী আদালতের বিচারে দোষী 
সাব্স্ত হইলে দ্বণ্ড হইত; কিন্তু নির্দোষী প্রমাণিত হইলেও 
অভিযুক্ত ব্যক্তি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইত না। তবে 
দণ্ডিত ব্যক্তির জরিমানার নাম "গুহ্চাগারী" ; আর নির্দোষ 
ব্যক্তির নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করা হইত, তাহার নাম 
ছিল “হরকী*। বোধ হয় মতলব এই যে, নির্দোষ ব্যক্তিরা 
এক আধটু শান্তি পাইলেও, দোষী যেন শাস্তি পায়। 
মারাঠা আমলে প্রাণদণ্ড খুব বিরল হইলেও, পেশবা 
মাধবরাও ও নানাফড.নৰীশের শাসন সময়ে অপরাধীকে 
বিকলাঙ্গ করিয় দেওয়া মোটেই অসাধারণ ঘটন! বলিয়া 
বিবেচিত হইত ন1। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থায়ও, যে অঙ্গ ছারা 
অপরাধ কর। হইয়াছে সেই অঙ্গ ছেদন কর! অপরাধীর যোগ্য 
শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হুইত। ভিনিসীয় পরিব্রাজক 


৯ ০২৮ 
টর্পাভ পেশবাদ্দিগের রাজাশাসন-পদ্ধতি 
নিকোলাস্‌ মেনুসী লিখিয়াছেন যে, মুঘল সম্রাট ওরংজীব 
মস্-বিক্রেতাদিগের হস্ত ছেদনের হুকুম দিয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীরের আত্ম-চরিতেও এই প্রকার শাস্তির উল্লেখ আছে । 
কনিষ্ঠ মাধব রাওয়ের রোজনিশীতে চুরি ও অন্য অপরাধে 
বিভিন্ন প্রকারে দণ্ডিত ব্যক্তির ও দণ্চের তালিকা আছে। 
চৌধ্যাপরাধে দণ্ডিদের একটা তালিকার সারমন্দন নিল্দে 
দেওয়া গেল --. 

প্রাণদণ্ড--২০জন 

দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ ছেদন-__-১৩ জন 

দক্ষিণ হস্ত ছেদন-_১৮ জন 

দক্ষিণ হস্ত ও একখানি কর্ণ ছেদন-_-৪ জন 

দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ ছেদন-_-১ জন 

একখানি কর্ণ ছেদন_-১ জন 

একজন লোককে অদ্ভুত সাজে সহরের সর্বত্র ঘুরাইয়া, 
পরে পেরেক বিদ্ধ করিয়া মারিবার হুকুম হইয়াছিল । 

এই তালিক।র উল্লিখিত দণ্ুগুলি নিশ্চয়ই অমানুষিক 
বলিয়। বিল্চিত হইবে, সন্দেহ নাই । কিন্কু সভ্যতা বিস্তারের 
সহিত ক্রমশঃ লোকের মনের স্তুকুমার বুত্তিগুলিরও উৎকর্ষ 
হইতেছে । সেইজন্য এখন আমাদের নিকট যাহ বর্বরোচিত 
অমানুষিকতা বালয়। বোধ হয়, সেকালের লোক বোধ হয় 
তাহ! নিতান্তই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া! মনে করিত। 
কষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলগ্ডে 


পেশবাদিগের রাজ্য শাসন-পদ্ধতি ১১৭ 


চুরির জন্য প্রাণদণ্ড হইত । অনেক সামান্য-সামান্ত অপরাধের 
শাস্তিও তখনকার বিলাতী আইনে ছিল প্রাণদণ্ড। নন্দকুমারের 
বিচারেই বাঙ্গালী তখনকার বিলাতী ব্যবস্থার কগোরতার কিছু 
কিছু পরিচয় পাইয়াছিল। বিলাতের তুলনায় তখনকার 
মহারাষ্ট্রের প্রচলিত দণ্ড বহু পরিমাণে লঘু ছিল বলিতে হইবে 
মারাঠা দেশে কিন্ত একের অপরাধে অন্টেরও শান্তি হইত। 
চোরের সহিত তাহার পুত্র পরিবারও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হত 

এই ব্যবস্থাটি গ্রাচান হিন্দ্শান্ত্-সম্মত । ইহার আলোচন। 
অন্তর করিয়াছি ; অতএব এখানে তাহার পুনরারত্তি করিব ন[। 


মারাঠ| বিচার-পদ্ধতির দোষণ্ড৭ 


এলফিন্ষ্টোন্‌ মারাঠা বিচার-পদ্ধতির প্রতিকূল সমালোচনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন, এই পন্ধতিতে বড়লোকদের 
হৃবিধা হইত। সকল দেশে, সকল যগেই ধনী ব্যক্তিরা 
বিবিধ উপায়ে আইনের উদ্দেশ্য আঅল্লাধিক পরিমাণে ব্যর্থ 
করিয়াছে । দেখিতে হইবে যে, মারাঠা বিচার-পদ্ধতিতে 
অন্য দেশের বিচার-প্রণালীর তুলনায় বড়লোকের বেশী সুবিধ! 
হইত কিনা। শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে তাহার 
মারাঠা ইতিহাসের উপাদানের একাদশ খণ্ডে একটি শ্বন্থের 
মামলার বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই মামলায় একপক্ষ 
ছিলেন ভদানীস্তন ঘেশবার নিকট কুটুম্ব । বিচারক ছিলেন 


১৯৮ পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি 


স্থপ্রসিদ্ধ স্যায়াধীশ রামশান্ত্রী, ধাহার কীর্তি কবিবর রবীন্দ্র- 
নাথের তুলিকায় অমর হইয়াছে । মামলার বিবরণটি পড়িলেই 
মনে হয় যে, বড়লোক বলিয়া বা! পেশবার আত্মীয় বলিয়া রাম- 
শান্্রী চাঘকরদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন 
নাই । একবার চাষকরেরা গোপনে তাহাকে কতকগুলি দলীল 
দেখাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে রাজি হন নাই। 
তিনি রূট ভাষায় বলিয়াছিলেন, “আমি চুরি করিতেছি না,__ 
বিচার করিতেছি । যাহা দেখিতে হয়, শুনিতে হয়, প্রকাশ 
আদালতে দেখিব ও শুনিব। গোপনে কোন কাষ আমি 
কাহারও খাতিরে করিব না|” আপত্তি হইতে পারে রামশাস্ত্র 
অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন: তিনি পেশব! রঘুনাথের বিরুদ্ধেও 
হত্যার অভিযোগ আনিতে ভীত হন নাই; ম্থতরাং তাহার 
আচরণ অপর সকল বিচারকদিগের আচরণ হইতে অসম্পূর্ণ 
বিভিন্ন হইবারই কথা । রামশান্ত্রার অসাধারণ কান্তি অপর 
হ্যায়াধীশগণের ঘশ বহু পরিমাণে ম্নান করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
রামশান্ত্রী হইতে মারাঠা-সাআাজ্যের শেষ ন্যায়াধীশ বালকুষ 
শান্দ্রী টোকেকর পর্যন্ত সকলেই ন্তায়নিষ্ঠার জন্ত অশেষ 
নুখ্যতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামশাস্ত্রীর বিচার- 
প্রণালীই তাহাদের সকলের আদর্শ ছিল, এরূপ অনুমান করা 
অসঙ্গত নহে । 
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মারাঠা বিচার-পদ্ধতির কোন বাঁধার্বাধি নিয়ম ছিল না, ইহা 
সত্য। আপীল চলিত অনেকবার । দিবের আবদার হইত 
যতবার ইচ্ছা। স্থতরাং মামলা-মোকদমার সহজে নিষ্পত্তি 
হইত না ইহা সত্য। কিন্তু কাজের ভিড়ে মারাঠা কর্মচারীর 
বিচারের দিকে মন দিতে পারিতেন না, পেশবার দরবারে 
দরিদ্রের আবেদন পৌছিত না, ইহ সতা নহে। মারাঠা কর্ম 
চারীদের কার্/-বাুল্য ছিল, তাহ। অম্বীকার করিবার উপায় 
নাই ; কিন্তু দেওয়ানী মামলার বিচার হইত পঞ্চায়েতণ্প্রথায় ; 


১০0 

১৬৩ পেশবাদিগের রাজ্যশানন পদ্ধতি 

স্বতরাং সে হিস।বে বিচার-বিভাগের কর্তব্য তাহাদের নাম- 
মাত্র ছিল। পেশবা নিজে প্রতি বুসর সফরে বাহির হইতেন। 
অনেক জায়গায় ঘুরিতেন, অনেক অপরাধীর বিচার নিজে 
করিয়। দণ্ড দিতেন, ইহার বনু প্রমাণ আছে । ক্রটন বলিয়াছেন 
যে, অভিযানের সময়েও দরিদ্র বিচার-প্রার্থিগণ অনায়াসে এবং 
বিনা বাধায় দৌলতরাও পিন্ধিয়ার সাক্ষাতলাভে সমর্থ হইত । 
ইহ1 দৌলতরাওর চরিত্রের বিশেষত নহে ; সেকালকার 
নরপতিগণের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত প্রথা । মামলার 
খরচ মেকালে খুবই কম ছিল । ইহাতে দরিদ্রেরাও আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত । তখনকার বিলাতী প্রথায় 
কিন্তু বিচারে বিলম্ব হইত ভয়ানক । চেঞ্চারী আদালতের 
মামলার ফল অনেক সময়ে এক জীবনে জাঁন। যাইত না। এ 
আদালতে একটি মামলার বিচারে ৮২ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। 
আর সেখানকার মামলার ব্যয়ও ছিল অসাধারণ । ১৮৩১ সালে 
এক ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার এটি ৭০০০ পাউণ্ড বা 
১০৫০০০২ টাকা একটা মামলার পারিশ্রমিক স্বরূপ দাবী 
করিয়াছিল। অবশ্ট কাধ্যবিধি আইন বিলাতের লোকেদের 
বেশ জান। ছিল । কিন্তু বিচারের বিলম্বের জন্য এবং মামলার 
ব্য়-বাহুলো 'সেখানে দরিদ্রের পক্ষে ন্যায়বিচার লাভ করা 
সম্ভব হইত কি না সন্দেহ । এ বিষয়ে স্যার স্পেন্নার ওয়াল- 
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কোন পদ্ধতিই একেবারে নির্দোষ নহে । কিন্তু স্থবিধ। 
ও অসুবিধার তুলন। করিলে বলিতে হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে বিলাতে যে বিচার-পদ্ধতি ছিল, তাহার 
অপেক্ষা! পেশবাদিগের বিচার-পদ্ধতি কৌন ক্রমেই অপকুষ্ট 
নহে। 

(৫) 

এখনকার মত মারাঠা সাম্রাজ্য শিশ্দা, খ্বাস্থ্য ও ডাক- 
বিভাগ ছিল ন।। সরকারী চিঠিপত্র বহন করিত দ্রুতগামী 
হরকরারা। ইহারা অতি অন্ন সময়ের মধো বহুদূর ত চলিতে 
পারিতই ; অনেক অপরিজ্ঞাত সোজা পথ, পথের আপর্‌- 
বিপদ্‌, তাহ। উত্তীর্ণ হইবার উপায়--ইহাঁদের নিকট স্তুপরি- 
জ্ঞাত ছিল। মেজর ক্রটন ইহাদের চতুরতার বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছেন। কিন্ত সাধারণ লোকের চিঠিপত্র পাঠাইবার কোন 
সহজ এবং সন্ত! উপায় বোধ হয় ছিল না। 

স্বাস্থ্য-বিভাগের মত কোন বিভাগও মারাঠা সাম্রাজ্যে 
ছিল না। কিন্তু চিকিৎসকদিগকে পেশবা-সরকার জাতি-ধশ্ম- 
নিব্বিশেষে বৃত্তি দান করিয়া উৎসাহিত করিতেন । পেশবা- 
দপ্তরের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, মুসলমান হাকিম, হিন্দ্ু- 
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বৈদ্ভ ও খুষ্ট-ধর্মাবলম্বী একজন পর্তুগীজ পাত্রী চিকিৎসক 
পেশবাদিগের নিকট হইতে ভূমি ও অর্থসাহায্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র 
রোগীর চিকিৎসা করিতেন, এবং ওষধের মূল্য গ্রহণ করিতেন 
না। বোধ হয় এই কারণেই তাহারা সরকারা সাহায্য লাভ 
করিতেন। মুসলমান যুগেও এই প্রকারের নিঃস্বার্থ ও পরোপ- 
কারী চিকিৎসকদিগকে বৃর্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। নওসেরার 
একজন পার্শী চিকিৎসক বিনামূল্যে ওউষধ ও ব্যবস্থা বিতরণের 
জন্য গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্তীর নিকট হইতে বাধিক বৃত্তি 
ও ইনাম জমি পাইয়াছিলেন। সুতরাং এখনকার দাতিব্য- 
চিকিৎসালয়ের সরকারী চিকিৎসকদিগের কাজ বোধ হয় 
সেকালে এই বৃত্তিভোগী চিকিৎসকদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। 

শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অনেকটা এইরূপ । ডিরেক্টার অব 
ইনষ্রাক্সন্ও ছিল না, উচ্চ বেতনের সরকারী অধ্যাপকও ছিল 
না; সরকারী বিদ্ভালয়ও তখনকার লোকের কল্পনার অতীত 
ছিল। বড় বড় অধ্যাপক ভারতের বিবিধ বিদ্যা-কেন্দ্র হইতে 
বিদ্যার্জন করিয়া আসিয়। দেশে টোল খুলিতেন। সেই টোলে 
বালকেরা বিন। বেতনে শিক্ষালাভ করিত। পেশবাঁ-সরকার 
এই সকল পণ্ডিতকে গুণান্ুসারে প্রতি বৎসর দক্ষিণা দান 
করিয়া পুরস্কৃত করিতেন । এই দক্ষিণা দানের প্রথা প্রথম 
প্রবন্তিত করেন তালেরগগাও-নিবাসী দাভাড়েরা। ত্রিশ্বকরাও 
দাশাড়ের মৃত্যুর পর পেশবাগণ এই দক্ষিণা বিতরণের ভার 
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গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র প্রকৃত পণ্ডিতগণই 
নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার পর উপযুক্ত দক্ষিণা 
পাইতেন। তাহাদের গুণের বিচার করিতেন পণ্ডিত রাও 
স্বয়ং। কিন্ত কালক্রমে এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়া পণ্ডিত 
অপণ্ডিত-নিব্বিশেষে সকল ব্রান্গণই দক্ষিণা-বৃন্তি লাভ করিতে 
লাগিলেন । ইহার! ভারতের সকল প্রদেশ হইতে শ্রাবণ মাসে 
পুণী রাজধানীতে সমবেত হইতেন। এবং পক্ষাধিক কাল 
আহাধ্য লাভের পর দক্ষিণা লইয়! ফিরিয়া যাইতেন । ইহাতে 
প্রকৃত পণ্তিত অপেক্গ। ভিক্ষুকের সংখ্যাই বাড়িয়া গেল ; এবং 
সরকারী তহবিলের লক্ষ লক্ষ টাক। খরচ হইলেও, দক্ষিণাবৃন্তির 
মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। এইজন্য পেশবা প্রথম মাধব রাও 
আবার বৃত্তি-প্রার্থার গুণ ও বিদ্যার পরীক্ষা লইয়া দক্ষিণাদানের 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর সভিতই তাহার ব্যবস্থাও 
লোপ পায়? শে পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও সমাগত ত্রাহ্ষণ- 
মাত্রকেই দক্ষিণা দিতেন । তাহার পতনের পর, এল্ফিন্ষ্টোনে 
দক্ষিণার টাকায় একটি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। এ পাঠ- 
শাল। এখন আর নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে দাক্ষিণাত্যের 
কয়েকটি কলেজে ছাত্রদিগের অধ্যয়ন-ম্পুহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি দক্ষিণার (ফেলোশিপের) ব্যবস্থা হইয়াছে । 
এতৎদ্বযতীত দক্ষিণার টাকায় নানা বিষয়ে মারাঠী গ্রন্থও রচনার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 


(৬) 
উপসংহার 


আমরা দেখিয়াছি, মারাঠ সাম্রাজ্য কেবল লুখন বা কেবল 
সামরিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। মারাঠা নরপতির। 
ও তাহাদের সানন্তগণ রাজ্য-শীসনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
কোন কোন বিবয়ে তাহার! সমসাময়িক ইয়োরোপীয় শাসকগণ 
অপেক্ষা অধিক উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহাদের 
রাজন্ব-নীতি, তাহ!দের বিচার-পদ্ধতি বাস্তবিকই সমসাময়িক 
ইয়োরোগীয় ও ইংল্যাপ্তীয় রাঁজন্ব-নীতি অথব। বিচার-পদ্ধতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল । তখনকার পুণার পুলিসের সহিত 
সেকালের লগ্ডনের পুলিসের ভুলনাই হইতে পাকে ন।১- ইহা 
টোন ও 'এল্ফিন্ষ্টোনের দেখা হইতে শিঃসশয়ে প্রমাণ করা 
যায়। কিন্তু তথাপি ভখনকাঁর ইংল্যান্ডের শাসন-এণালী 
অপেক্ষ। পেশবা-যুগের শাসন-প্রণালী উৎকৃষ্টতর বল! যায় না। 
ইহা! সত্য যে, তদানীন্তন ইংল্যান্তীয় পার্লামেন্টের হস্তে রোমান্‌ 
ক্যাথলিকগণ ও ইহুদীগণ যে ব্যবহার পাইয়াছেন, সেরূপ 
ব্যবহার হিন্দ্ু-মারাঠারা কখন তাহাদের মুসলমান ব1 খুষ্টান 
প্রজাদিগের প্রতি করে নাই । ইহাও সত্য যে, সকল ধর্মের, 
সকল প্রজার প্রতি যে সমদশিত। মারাগাদিগের ছিল, উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকেও বহু ইংরেজ রাজনীতিবিদের তাহ ছিল 
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না। কিন্তু শাসন-তম্ত্রের প্রধান প্রয়োজন দেশের শাস্তি ও 
প্রজার ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য । এই হিসাবে ইংল্যাণতীয় 
শাসন-প্রণালী মারাঠা-শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। 
মারাঠা-যুগেবাহিরের শত্রু আক্রমণে ত দেশ বিধ্বস্ত হইতই,__ 
মারাঠ৷ সার্দারদের মধ্যে আবার গৃহ-কলহেরও অভাব ছিল ন1। 
এবং তাহাদের বেতনভোগী সৈন্যের নিজ নিজ রাজ্যের শস্ত- 
ক্ষেত্রের বা প্রজাসাধারণের গুহ-সম্পন্তির প্রতি বিশেষ মমতা 
প্রদর্শন কর। কখনও প্রয়োজন মনে করে নাই । এই জন্যই 
মারাঠা-কৃষক কখনও নিঃশঙ্কচিন্ডে চাষ-আঁবাদে মনোযোগ দিতে 
পারে নাই। এই জন্যই মারাঠ। বণিক্‌ বাণিজ্যের প্রতিযোগি- 
তায় দূর বিদেশাগত ইয়োরোগীয় কণিকের নিকট পরাভব 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে । এই সকলই হইয়াছে মারাঠ! 
সাম্রাজ্যের জাতীয় এঁক্যের আভাঁৰ এবং সামরিক জায়গীর 
প্রথা (11971711510 )-গ্রস্থত অনৈকোর ফল । এই অনৈক্যের 
ফলেই মারাঠা সর্দারের শান্তির সময়ে পরস্পরের সহিত 
বিরোধ করিয়া, অকারণ অশান্তির স্থট্টি করিয়াছে । এই 
অনৈক্যের ফলেই তাহার! সর্বদা! পেশবার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে 
পারে নাই । পেশবারাও স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
এই অনৈক্য দূর করিতে সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। 
প্রথম কয়েক জন পেশব৷ প্রজার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেন, প্রজার হিতে মনোযোগী ছিলেন, কিন্তু শেষ পেশবা 
বাজীরাও যখন গ্রামা-সমিতির উচ্ছেদ করিয়া নিজের প্রিয়ূপাত্র- 
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গণের নিকট সরকারী রাজত্ব ইজারা দিতে আরম্ভ করিলেন, 
এবং সর্দারগণের উত্তরাধিকার স্ত্রে প্রাপ্ত জায়গীর ও বৃত্তি 
অকারণে বা অল্প কারণে বাজেয়াপ্ত করিলেন, তখন তিনি এক 
কালে সামস্তগণের ও সাধারণ প্রজার শ্রদ্ধা এবং সহান্থভাতি 
একেবারেই হারাইলেন। তাই মারাঠা সাম্রাজ্যের শেষ যুগ 
প্রজার হাহাকারে পূর্ণ, এবং সর্দারগণের ক্রুদ্ধ গর্জনে দীর্ণ। 
তাই সে যুগে রাজা প্রজার সহান্থৃভৃতি পান নাই; প্রজাও 
রাজার ন্সেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । তাই মারাঠা সাম্রাজ্যের 
সেই শেষ দিনে, যখন পেশবা বাজীরাও রঘুনাথ পিতৃ-পিতামহের 
কীন্ডতিপৃত প্রাচীন রাজধানী ছাড়িয়া ভট-বংশের গৌরবগীতি-মুখরিত 
রাজ-দরবার ত্যাগ করিয়া, ব্রন্মাবর্ধে নিব্বাসনে চলিয়া গেলেন, 
সেদিন তাহার জন্য কেহ একবিন্দু অশ্রপাত করে নাই ; কোন 
শাহীরের কঠে তাহার জন্ত শোক-গাঁথা গীত হয় নাট । তাহার 
সেই বিদায়ের দিনে তিনি শুনিয়াছিলেন--সমব্যথী বন্ধুর সহান্গু- 
ভূতিজাত সান্ত্বনা বাক্য নহে- ক্রুদ্ধ, উৎপীড়িত প্রজার 
নিঠুর অভিশাপ-বানী ] 
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